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প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ইংবাক্ম আধকাঁবের সংক্ষিপ্ত হাতভ্রাল। 

১৬০০ খৃষ্টাব্বের ৩০ ডিসেম্বর ইংলগ্ডেশ্বরী এলিজাবেখের 
অনুমতি লইয়া কতিপয় ইংরাজ ঈষ্টইগডয়াকোম্পানি নামে 
বাণিজ্য করিতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বাণিজ্যের প্রতি- 
্বশ্দিতাসূত্রে ইংরাজকোম্পানিকে প্রথম প্রথম ওলন্দাজের 
নিকটে বিশেষ নিগ্রহ সম্থ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, 
ওলন্দ(জগণ কয়েক জন ইংরাজকে নির্দিয়ভাবে প্রহার এবং 
কয়েকজনের প্রাণনাশ করিতেও কুত্তিত হয় নাই। নিগৃহীত 
হইয়াও ইংরাজ বণিক্‌  কর্তব্যপথ হইতে "্খলিত হন নাই। 
হুদৃটি কর্তব্টনিষ্ঠা ও অধ্যৎসায়গুণে ইংরাজৈরা দয়ায় ঈশ্বরের 
ওদিতিজাঁজন হইরী বাঁণিজ্য করিতে লাগিলেম। 


২ ভারতে ইংবাজ। 


১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগিরিরাজের নিকটে 
চিনাপট্রনম্‌ বা মান্দ্রাজ ক্রয় করিয়া, বাসের সুবিধার জন্য তথায় 
দুর্গ নিম্্াণ করিলেন। পশ্চিম উপকূলে স্থুরাট বা বোস্বাই 
প্রদেশেও ইংরাজ ন্যাধ্য অধিকার স্থাপনপূর্ববক ১৬৬৩ খৃষ্টা্ 
হইতে রীতিমত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন । 

স্বজাতিপ্রিয় ,ইংরাজ এইরূপ বণিক্বেশে এদেশে 
মাসিয়। বিবিধ প্রকারে ভারতবাসীর সহিত বাহিরে মিশিতে 
লাগিলেন এবং প্রতিভাবলে বাদসাহের দরবারেও প্রবিষ্ট 
হইলেন । "ডাঃ বৌটন শাহজাহার কন্তার পীড়। শান্তি 
কবিলে বাদশাহ তুষ্ট হইয়া তাহার নিকটে উপযুক্ত পারি- 
তোধিক প্রদানে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ 
নিজের জন্য কিছু ন1 চাহিয়া, স্বদেশের উপকারার্থে জাতায় 
বণিক সম্প্রদায়ের বিনা শুক্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার 
প্রার্থনা করিলেন। বাদ্রশাহও তৎক্ষণাৎ তাহা অনুমোদন 
করিলেন। দয়ালু বাদশাহের নিকটে তখন একটা প্রদেশ 
চাহিলেও ডাক্তার সাহেবের তাহা ছুর্লভ হইত না। কিন্তু 
ইং্রাজের হৃদয় তত অনুদার নহে, তাই তান শ্বজাতির জন্য 
যাহা! করিলেন, তজ্জন্য তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। 
মানযের অর্থ দেহ ও প্রাণ সকলই নশ্বর, কিন্তু স্ুবিহিত কার্য্য 
বার! মানুষ মরিয়াও চির অমরত্ব লাভ করিতে পারে। 

ত্বধি ইংরাজ বাঙ্গালায় বিভিন্ন প্থানে কুঠী স্থাপন পূর্বক 
বিন! শুহ্কে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় ইংরাজ 


ইংরাজ অধিকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । ৩ 


মুসলমানশাসনকর্তাদিগের নিকটে মধ্যে মধ্যে বিশেষ রূপে 
নিগৃহীত হইলেও কর্তব্য কার্যে হতোদ্যম হন নাই। সায়েস্তা 
খা ইংরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে তাহার! ভাগীরখী- 
তীরস্থিত স্থৃতানটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জমী- 
দারেরা বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মরক্ষার জন্য 
কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গ নির্মাণ করিয়া পূর্বববৎ 
বাণিজা করিতে থাকেন। ইংরাজ এইরূপে বোম্বাই মান্দ্রাজ 
ও বাঙ্গালার অনেক স্থানেই একরূপ ন্বগ্রধানভাবে কার্যা 
করিতে লাগিলেন এবং ১০০ শত বশুসরের মধো কলিকাতার 
নিকটবর্তী কয়েকটা গ্রামের স্বত্ব ক্রয় করিলেন। কালক্রমে 
বাদসাহের পরিবর্তন ঘটিলে ডাঃ হ্যামিপ্টনের স্বজাতিপ্রেম- 
গুণে ইংরাজ আবার সর্বত্র বিনা শুন্ধে বাণিজ্য করিবার 
অধিকার পাইলেন । 

ইতিমধ্যে ফরাসী ও দিনেমারেরাও ভারতবর্ষে আসিয়া 
বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন । এই সূত্রে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ 
ও ফরাসীর মনোমালিন্য হইয়। যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ও অবশেষে 
ইংরাজই জয় লাভ করেন। ঞ্চ যুদ্ধস্থলে সেনাপতি মিঃ লরেন্স 
সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত ক্লাইবের $ সাহসিকতা ও কর্তব্য- 


স্পা সপ আচ অর পল 
সপ | পপর পপ পপ | উপ 


* তৎকালে ইউরোপেও ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। : 

$ ইনি প্রথমে কেরানী হুইয়া আসিয়! পরে সৈনিক বিভাগে মিযুক্ত 
হন ইহারই প্রতিভাবলে ভারতে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। ইবিই পরে 
'লর্ড হইয়াছিলেন। 


৪ "ভারতে ইংরাজ। 


নিষ্ঠায় বিশেষ প্রীত হন।' গুণীর গুণ ঢাকা'খাঁকে না ; বহি 
কতক্ষণ ভন্মাবৃত থাকিতে পারে ? 

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার তরুণ বয়স্ক নৃতন নবাব সিরাজ- 
উদ্দৌলার অত্যাচারে কাশিমবাজার ও কলিকাতাস্থিত ইংরাজ- 
গণ নানারূপে উৎপীড়িত হইলে মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব সেনা- 
পতি হইয়! আসিয়া তাহার যখোচিত্ত গ্রাতীকার করিতে যত্ববান 
হইলেন। ক্লাইব বাহুবলে কলিকাতার ছুর্গ পুনরায় অধিকার 
করেন। পরে ফরাসীদের চন্দননগরের কুঠী লুট করিলে 
নবাব যুদ্ধে প্রস্তত হন। পলাশীতে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। 
ক্লাইবের সাহস ও কৌশলে সিরাজ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
করিলে সেনাপতি মিরজাফরের সাহায্যে ক্লাইবের জয় হয় ]) 

বণিক ইংরাজ নিজের ইচ্ছামত বাঙ্গলার সিংহাসনে পর পর 
দুই তিনটা নবাবকে বসাইলেন। পরে দিল্লীর বাদশাহের 
নিকটে বাঙ্গলা-বেহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাত করিয়া 
নিজেই বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন । ইহাই ইংরাজ- 
জাতির ভারতসাআ্রাজ্যের প্রথম সুভ্রপাত। ক্রমে এই ভারত- 
বর্ষকে রীতিমত বশীভূত করিতে ইংরাজ কোম্পনিকে অনেক 
বেগ সা করিতে হইয়াছে । অনেক স্থানে রক্তপাত ও প্রাণ- 

0 নুতন নবাবের অত্যাচারে রাজা, জমীদার, বণিক ও নবাবের অনেক 
কর্মচারী আন্তরিক চটিয়াছিল। মিরজাফর অনেক অবমাননা সহ 
করিয়াছিলেন এরং সিরাজউন্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাবী 
সিংহাসন পাইবার আশায় ইংরাজের সহিত গোপনে সন্ধি করেন। 


ইংবাজ অধিকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গু 


পাত করিয়া অবশেষে ইংরাঞ্জ এঁই বিশাল ভারতভূমির এক- 
চ্ছত্রাধিপতি হইতে পারিয়াছেন। 

কোম্পানির প্রথম আমলে এদেশে উপকারের সঙ্গে সঙ্গে 
অপকারও হুইয়াছিল। তদানীন্তন প্রজারা যে বিশেষ উৎ- 
পীড়িত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। ইংরাজ বাণিজ্য করিতে 
এদেশে আসিয়া! সৌভাগাবলে যখন এদেশের সর্ববময়ফর্তী হই- 
লেন, তখন জাতীয় বাণিজ্যের উন্নতির দিকেই তাহার প্রধান 
লক্ষ্য হইল। তাহা করিতে গিয়া এদেশীয় শিল্পী ও শিল্পের 
অনিষ্ট সংঘটন অনিবার্ধ্য হইয়া পড়িল। ইংলগেশ্বর স্বয়ং 
বাহুবলে ভারত অধিকার করিলে, ভারতের প্রতি প্রথম 
হইতেই ইংরাজের প্রজাবাতুসলা স্বাভাবিক হইত । ভারতবর্ষ 
ইংলগ্ডের বাজার কতিপয় ব্যবসায়ী প্রজার উপার্জিত সম্পত্তি। 

১৮৫৭ খুষ্টাবের সিপাহী, বিদ্রোহানল প্রশমিত হইলে 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে 
ভারতসাত্াজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। এ বৎসর 
১ল! নবেম্বর মহারাণী যে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, তাঁহার মর্ম্ম 
অবগত হইলে উদ্দারতা ও ম্যায়পরতা গুণে মুগ্ধ হইয়া সকল- 
কেই ইংরাজের চিররাজত্ব কামনা করিতে হইবে । ঘোষণার 
স্থল মনন এই-_- ৰা 

“গুণানুলারে জাতি-ধর্প্দ-বর্ণনিরবিশেষে এবং ব্রিটনবাসী 
অন্যান্থ প্রজার ন্যায় ভারতীয় প্রজার সকল অধিকার ও উচ্চ 
পদ পাইতে পারিবে । ভারতীয় প্রজার সুখ সন্তোষ ও সর্ববা- 


৬ ভাবতে ইংরাজ। 


ল্গীন উন্নতির জদ্যই ভারতসাস্রাজ্য শাসিত হইবে । ভারতে 
প্রজাদিগের স্রীবৃদ্ধি হইলেই, আমি আপনাকে প্রবল ও পরা- 
ক্রান্ত মনে করিব, প্রজার সন্তুষ্ট থাকিলেই, আমি আপনাকে 
নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব এবং প্রজার! স্থুশাসনে গ্রীত হইয়া 
যে কৃতজ্ঞত। ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্বেবোগুকৃষ্ট 
পুরস্কার জ্ঞান করিব। বিভিন্ন ধর্ম্মীবলম্বী ভারতীয় প্রজারা 
সর স্ব ধর্ম সম্মত কাধ্য করিতে পারিবে এবং আমার অধিকারে 
সকলই তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে” । 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


দৈবং পুকসকারস্চ কালোহি বলবন্তরঃ ॥ 
আধকারের ন্যাঘ্যতা। 


পূর্বব পরিচ্ছেদে ভারতে ইংরাজ অধিকার সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত 
হইল। ইতিহ।স পাঠক বিস্ত.ত বিবরণ জানিতে পারিবেন। 
তখন বুঝিবেন ভারতের উপরে ইংরাজের বৃত্ব ম্যাষ্য। উংরাজ 
বৈদেশিক বিভিন্ন জাতীয় বণিক হইয়া, অধ্যবসায় ও কর্তৃবা- 
নিষ্ঠাগুণে প্রথমে এ দেশীয় লোকদিগের হৃদয়রাজ্য অধিকার 
করিতে না পারিলে, অল্প লোকের সাহায্যে কি কখন এই বিশাল 
ভারতসামাজোর উপরে এরূপ প্রডুহ্ব স্থাপন করিতে পারি- 
তেন? ইংরাজের দুঢ়ত! কর্বব্নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে তদানীলন 
জগতশেঠ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি দূরদর্শী বুদ্ধিমানেরাও 
বিমুগ্ধ হন এবং রাজ্যশাসনকারী বিলাসী ও অব্যবস্থিতচিত্ত 
নবাবের কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সাআজ্য রক্ষার জগ্য ইংরাজের 
শরণাপন্ন হমন। ইহারা বাণিজ্যের সুবিধার জঙ্য মান্দ্রাজ 
বোস্বাই ও বাঙ্গলার কয়েকটা গ্রামের ভূমি-ন্বত্ব ক্রয় করেন। 


৮ ভাবতে ইংরাজ। 


বঙ্গীয় নবাবদ্দিগের শাসন কার্্যের বিশৃঙ্লাবশতঃ দিলীর 
বাদসাহের নিকট হইতে দেওয়ানীসনন্দ লইয়! বঙ্গ, বেহার ও 
উড়িহ্া। শাসন করিতে আরম্ত করেন। ক্রমে কর্ম্মবীর ইংরাজ 
যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা খণ্ড খণ্ড রাজ্য সকল জ্বয় করিয়া এই বিশাল 
ভারতভূমির অধীশ্বর হইয়াছেন। দৈবের ইচ্ছায় একৎন্মী 
ইংরাজ এক্যমক্ত্রে দীক্ষিত ও অলৌকিক অধাবসায় গুণে 
পুরুষকারসম্পন্ন । সময়ও অনুকূলভাবে সাহায্য করিয়াছে । 
তাই দৈব, পৌরুষ ও কালের বশবন্তী ভারত আজ ইংরাজেব 
অধীন । 

“বীরভোগ্য। বসুন্ধরা” আজ কর্ম্মবীর ইংরাজের অধিকারে । 
যেজাতি বণিক বেশে এদেশে আসিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের 
সম্রাট হইতে পারিয়াছেন সে জাতির গ্রতিভ! ও সৌভাগ্যবল কি 
প্রশংসনীয় নহে ? শানে মাছে রাজ! বিষু্র মুক্তি বা দিক্পালেব 
অংশ, অতএব সকলের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র। কর্ম্মচারী- 
দিগের ব্যক্তিগত দোষে রাজ্োশ্বরের রাজাবিধানে দোষানোপ 
করাকি উচিত? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুপরামর্শে চাঁলিত পিতা 
কর্তৃক যদ্দি কখন কনিষ্ঠ পুত্র অন্যায়রূপেই শাসিত হয়, তাহা 
হইলে সেকি পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, না বিনয় ও 
নম্রতার সহিত পিতার নিকটে নিজের ক্লেশ জানাইবে ? যে 
ভারতে রামচন্দ্র রাজ্যাধিকারী হইয়াও প্রিভার অঙ্গীকার স্মরণ 
করিয়া অভিষেকের দিনে ৰনে গ্রীন করেন, থে ভারতে প্রজা- 
গণ রাজাকে বিজুধ ভাবিয়। তত্তির রহিত বরাবর পুজা করিয়া 


'অধিকাবেব ন্যায্যতা! | ৯ 


আসিতেছে, সেই পবিত্র ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিনয় ও 
নত! কি একেবারে ভুলিয়া যাওয়া উচিত ? ধিনি যখন রাজা, 
তিনি আমাদের ভক্তির পাত্র। শাসনের দোষ উপলব্ধি হইলে 
বিনয়ের সহিত রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর নিকটে তাহা জানান 
যাইাতে পারে । এজন্য অবিনয় ও অশিষ্টাচার প্রকাশ করা 
কোন মতেই উচিত নহে। 

ইতিহাস-পুরাণ পাঠেও দেখা যায়, “জোর যার মুন্লুক 
তার'। স্ব্গবাজোর 'অধীশ্বর স্তরেন্দ্রকেও মধ্যে মধো অস্ুর 
কর্তৃক বিভাড়িত হইয়া রাজাভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল । ক্ষত্রিয় 
জাতীয় হিম্দুবাজাকেই বিষুরর হ্যায় মান্য করিতে হইবে 
এরূপ কথা কোণায় আছে ঠ গুণানুসারেই জাতি ও ব্ণ 
বিভক্ত হইয়াছে । রামায়ণে লেখা আছে যে, িগ্ালমপি 
বৃত্তস্থং তং দেবাঃ ব্রাঙ্গণং বিছুত (১)। অতএব ইংরাজ 
বৈদেশিক হইলেও ক্ষত্রিযোচিত গুণের জন্য ক্ষত্রিয় উপাদ্ধানে 
স্্ট নয় কে বলিতে পারে? অপিচ পুর্বেনে ক্ষত্রিয় ভিন্ন 
অন্য জাতি ও এই ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ভার- 
তের উপরে আধ্্যদ্িগের একচেটিয়া অধিকার কখনই ছিল না । 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান পর পর ভারতের রাজা হইয়া 
আসিতেছেন। বৈদেশিক মুসলমান ক্রমে ক্রমে এদেশে 


(১) বৃততিস্থ অর্থে সঙ্গাচার শৌচ সম্পর্ন পূর্বের সঙ্কীর্ঘ অর্থ পরিত্যাগ 
করিয়! স্ব স্ব কর্তব্যকার্ধ্যপরাকণ করিলেই অর্থ উদার হয়। 


১৩ ভারতে ইংবাজ। 


বহুকাল বাস ও বৈঝাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এদেশীয় হইয়া 
গিয়াছেন। 

ইতিহাসাভিজ্ঞমাত্রকেই ভারতের উপরে ইংরাজের ন্যায্য 
স্বত্ব স্্ীকার করিতে হইবে । সাম, দান, ভেদও দণ্ড লইয়াই রাজ- 
নীতি। রাজা অধিকার করিতে গেলে সকলকেই এই নীতি 
অবলম্বন করিতে হয়। বৈদেশিক ইংরাজও যদি এই নীতি 
অনুসরণ করিয়া! ভারত জয় করিয়৷ থাকেন দৌষ কি? 

জাপানীরা গুপ্তভাবে সমুদ্র মধ্যে মাইন্‌ রাখিয়। রুষের বড় 
বড় রণপোত, জলমগ্ন করিয়া দিল। এইরূপে অল্প সংখ্যক 
জাপানী অস্থুরতুল্য রুষ সেনাদিগকে পরাজয় করিতে বৈধ 
বৈধ বিবিধ উপায় অবলম্বনে তবে কৃতকার্য হইয়াছেন। পরে 
যুদ্ধের চরম ফল দেখিয়।৷ কোন্‌ সভ্যজাতি জাপানীর বুদ্ধি, সাহস 
ও বলের প্রশংসা না করেন? যুদ্ধ মাত্রই কৃটনীতিময়। মহা- 
ভারতের যুদ্ধ পর্ববগুলি পাঠ করিলেই জানা যায় যে পূর্বেও 
যুদ্ধস্থলে কূটনীতি অবলম্থিত হইত । 

“ইংরাজ বৈদেশিক, আমর! ভারতবাসী, ইংরাজ অন্যায় 
পূর্বক আমাদের ভারত অধিকার করিয়াছেন,” এই কথা ধিনি 
বলেন তাহার পৌরাণিক রাজাদিগের পৃথিবী জয়ের কথা স্মরণ 
কর! উচিত। পূর্বেবও শক্তিশালী রাজারা বলপূর্ববক পৃথিবী জয় 
করিয়। একাধিপত্য করিতেন। তগুকালে যানাদ্দির অন্তুবিধার 
জন্য আধিপত্য এখনকার ইংরাজের স্ায় না হইলেও বিজিত 
দেশের রাজাকে মগ্ুডলাধিপতি জেতা রাজার নিয়মানুসারেই রাজ- 
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কাধ্য করিতে হইত। সকল মানবেরই পৃথিবীর উপরে সমান 
অধিকার আছে। বঙ্গেশের বঙ্গ ও পাঞ্জাবেশ্বরের পাঞ্জাব 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। বল ও কৌশলপূর্ববক যিনি যে দেশ 
অধিকার করিবেন এবং স্থশাসনগুণে প্রজাদিগকে স্থখে রাখি- 
বেন, তিনিই তখন সে দেশের রাজা । নতুবা “বীরভোগ্যা 
বন্থুদ্ধরা' এ কথ নিরর্থক হইত। পক্ষান্তরে গ্রায় এক শতাব্দী 
অতীত হইল, বঙ্ষবাসী নবাবের শাসনপ্রণালীতে বিরক্ত এবং 
হারার কর্তৃক লুন্ঠিত হইয়া, তদানীন্তন হিন্দু রাজাদিগকেও 
উপেক্ষা পূর্ববক, ইংরাজের শাসনে স্থখসমৃদ্ধির আশ্মায় এদেশে 
ইংরাজের প্রভূত্ব বাঁড়াইতে কি সাহায্য করেন নাই এবং 
সেই স্থশাসনের সুফল কি এখনও আমরা ভোগ করিতেছি না! ? 
রাজনীতিবিৎ কন্মবীর ইংরাজ আজ আমাদের ভারতের 
রাজা । দৈবের ইচ্ছায় ভারতের বর্তমান ও ভাবিমঙ্গলের জন্যই 
ইহা ঘটিয়াছে। অতএব ভারতবাসী ! প্রসন্ন চিত্তে বিষুস্তি 
রাজ ও রাজপ্রতিনিধিদিগের উপর শ্রদ্ধা! ও ভক্তি রাখিয়া সরল 
হৃদয়ে ভাবিয়। দেখ আমরা আজ কিরূপ শান্তিতে আছি। 
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ইংরাজ যখন বাণিজোর জন্য এদেশে আগমন করেন, তাহার 
কিছুকাল পরেই মোগল সম্রাট কালের বশে ক্ষীণবল হওয়ায়, 
প্রাদেশিক শাসনকর্তীরা স্বাধীন হইলেন এবং অন্যান্তি হিন্দু ও 
মুসলমাননৃপতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আধিপত্য করিতে আরম্ত 
করেন। বহুল ক্ষুদ্ররাজ্য সমগ্টিপুর্ণ হওয়াতে নৃপতিদিগেব পব- 
স্পর অনৈক্য-নিবন্ধন ভারতের একরূপ অরাজক অবস্থা দাড়াইল। 
প্রায়ই বিদ্রোহ কলহে অজক্স শোণিতপাত হইত । কোন শক্কি- 
শালী ব্যক্তি এই সকল খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অধিপতিদিগকে আয়ত্ত 
করিয়া সম্রাটের শ্লীঘনীয় পদে আরোহণপুর্ববক সর্বত্র শাস্তিস্থাপন 
করিতে পারেন নাই। ড্রারত অশাস্তিময় হইয়৷ উঠিয়াছিল। 
অনেকদেশেই মহারাষ্ট্র অ্বীতুরাহীদের কবল হইতে প্রজাদিগের 
ধন প্রাণ রক্ষণ ছুরূহ হইয়াছিল । অনবরত বিদ্রোহ ও লুণ্ঠনভয়ে 
সকলই শশব্যস্ত থাকিত। ইংরাজের সুশাসনপ্রভাবে এক্ষণে 
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সমুদয় নরপতি বশ্থুত৷ স্বীকার করায় ভারতের সর্বত্র অভাবনীয় 
শান্তি বিরাজমান । পূর্বের ন্যায় দস্থ্য তক্করের ভয় আর নাই। 
মধ্যবিত্ব গৃহস্থকেও এক্ষণে আর অর্থ (যদি কাহারও কিছু থাকে) 
মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হয় না। রাত্রিকালে শশব্যস্ত 
হইয়া জাগিতে হয় না । ধনীদিগকে বহু সশস্ত্রপ্রহরীবেষ্টিত হইয়! 
ধনরক্ষার জন্য প্রতৃত ধনব্যয় করিতে হয় না। জমীদারদিগকে 
বাকী খাজানার জন্য “বৈকু্টে, % যাইতে হয় না। অনাথ! বিধবা 
রমণীও একাকিনী একঘরে হ্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিয়। নিশ্চিন্ত- 
ভাবে রাত্রিতে নিদ্রা যায়। পুর্বেব কোথাও স্থন্দরী রমণী আছে, 
একথা নবাবের কর্ণগোচর হইলে তাহার সতীত্বরত্ব রক্ষা করা 
দুরূহ হইত। এমন কি বাদসাহ জাহাঙ্গীরও একটী রমণীরত্বের 
রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া তাহার স্বামীর প্রাণনাশ করিয়া পাণিগ্রহণ 
করেন। অতঃপর সেই নারী নুরজাহান নামে বাদশাহের প্রধান 
পত্বীর মধো পরিগণিত হয়। তখন লোকে স্থন্দরী স্ত্রীকে 
বিবাহ করিতেও বিশেষ শঙ্কিত হইত। এখন সে সকল চিস্ত। 
আর নাই। সকল প্রজাই জাতিবর্ণনিরবরবশেষে স্ব স্ব ধর্ম পালন 
পূর্বক স্থখে কাল যাপন করিতেছে । 

ইংরাজের প্রতৃত চেষ্টা ও কৌশলে ভীষণ ঠগের অত্যাচার 
নিবারিত হইয়া! সহজ সহত্ম নিরীহ পথিকের জীবন রক্ষা হই- 
য়াছে। এক্ষণে অস্ত্র আইন অনুসারে সাধারণের হাতে অন্ত্ 
নাই সত্য, কিন্তু অস্ত্রের কার্য বখন রাজার প্রতাপে সম্পাদিত 
, * নবাবী আমলের পুতিগন্ধময় নরককুণ্ড বিশেষ। 
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হইতেছে, তখন প্রাণঘাতী অন্তর রাখায় প্রয়োজন কি? পূর্বে 
আমাদের হাতে অন্ত্র ধাকিতে ঠগ ও দস্্যদিগের দমনের জন্য 
আমরা কি করিতে পারিয়াছিলাম ? স্বদেশের জন্যই বা কি 
করিয়াছিলাম ? হাতে অন্তর থাকিতে কার্ধা না করা লজ্জার বিষয় 
নয়কি? ইহাও কি ভাবিবার বিষয় নহে যে, আগ্নেয়াস্ত্র সহজ- 
লভা হইলে নিরীহ শিক্ষিত ভদ্রলোক অপেক্ষা দস্যু তস্কর 
প্রভৃতির অধিক স্থুবিধা ঘটিবে এবং বৈরনির্যযাতনের প্রয়াসে 
নরহত্যার সংখ্যা বুদ্ধি পাইবে । তবে মাবাব সেই শোণিত- 
শোষী অস্ত্রের জন্য বৃথা ব্যস্তত৷ কেন ? 

অতি পুর্বে হস্তপদাদি ছেদন দ্বার! দশ্থ্য ও তস্করদিগকে 
গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইত। সভ্যতম ইংরাজের শাসনে দণ্ডও লঘু 
হইয়াছে, বিশেষ ক্লেশকর দণ্ড কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। 
তথাপি, ইংরাজের প্রতাপে ও স্থশাসনের ফলে পূর্বের স্যায় আর 
চোর ডাকাইত নাই । অনেকেই শ্রমলন্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতেছে । ভারতে এরূপ শান্তি বহুকাল বিরাজ করে 
নাই। ইংরাজ বহিঃশক্র ও অস্তুঃশক্রকে নীতি ও পৌকুষবলে 
বীতিমত দমন করিয়! প্রজার ন্ুুখস্াচ্ছন্দ্যবিধানে সর্ববতোভাবে 
চেষ্টা করিতেছেন। তষে আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে 
শিক্ষিত কোন কোন পরাধীন যুবকের হৃদয়ে স্বাধীন জাতির 
সহিত সকল বিষয়ে সাম্যলাভে প্রয়াস ও কোন কোন 
ইংরাজের হ্ৃদয়েও বিজাতীয় ও বিজিত বর্ণগত ভিক্নভাব 
উদিত হওয়াতেই একসপ শান্তিময় রাজ্যে আমরা পুর্বেবের গ্যায় 
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সখ থাকিলেও তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। যাহা 
হউক, যে ভারতসাম্রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ 
মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ২৬ কোটীরও অধিক, সুতরাং, এক 
রুষিয়! ভিন্ন সমুদয় ইউরোপের পরিমাগ 'ও অধিবাসীর সংখ্যার 
তুল্য, এরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ববতোভাবে শাস্তি সংরক্ষণ- 
ব্যাপার কত দুরূহ, তাহা আমাদের চিস্তায়ও আসিতে পারে না। 
এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংরাজের নিকটে সকল জাতি ও 
সকল রাজা অবনত মস্তকে আজ্ঞাপালনে উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে । 
আমাদের ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে কেবল ভারতের চিন্তাই কি 
করিতে হয়? ভারত অপেক্ষা লোক সংখ্যায় হীন হইলেও ধনে 
মানে প্রবৃদ্ধতর অনেক দেশের জন্য ইংরাজকে ভাবিতে হয়। 
এতবড় বিস্তৃত সাআজাজ্য কখন এক জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। তাই প্রবাদ আছে ইংরাজের রাজ্যে সূর্য্য কখনও 
অস্তমিত হয় না । আমরা এরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর 
ইংরাজের প্রজা! হইয়! কি ধন্য হই নাই ? এবং ইহাতে গৌরব 
অনুভব না কর! কি লজ্জার বিষয় নহে? 

ইংরাজের শাসনে ভারতের নূতন অবস্থা হইয়াছে । আমরা 
অনেক নূতন বিষয় শিখিতেছি । বহুল নৃতন বিষয় ও বৈজ্ঞানিক 
তত্বের উন্মেষ হওয়াতে ভারত দিন দিন উন্নতির (সোপানে 
উঠিতেছে। 

পূর্বে হিচ্ছু ও মুসলমান শাসনকর্তীদিগের সময়ে উৎপন্ন 
শস্যের ওয়, ৪থ বা ৬ষ্ঠ অংশ কররূপে গৃহীত হইত। কর 
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নিষ্ধারিত না থাকায়, তহশীলদদারের৷ অনেক সময়ে অত্যাচার 
পুর্ববক অধিক' কর আদায় করিত এবং রাজ্যেশ্বরকে ইচ্ছামত 
দিয়৷ অধিকাংশ আপনারাই জাত্মসাৎ করিত। এইরূপ তহশীল- 
দারের অত্যাচারে প্রজারা বিশেষ ক্লেশ পাইত, রাজা ও প্রাপ্য 
অংশ কোন বারেই পাইতেন না। ক্ষুদ্র প্রজা তহশীলদারের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেও সাহসী হইত না। ইংরাজের 
অধিকারে আজকাল আর সেরূপ হয় নাকচ স্থান বিশেষে 
দশ্শালা বা স্থায়ী বন্দোবস্ত ও দীর্ঘকাল বন্দোবস্ত হওয়ার 
পরে অনেক স্থানেই তহশীলদার বা জমিদারের উপরে নিদ্ধারিত 
কর দিবার ভার অর্পিত হইয়াছে এবং এ কাধ্য পূর্বব- 
পুরুষান্ুগত হওয়ায়, ততসঙ্গে সূর্য্যান্ত আইন প্রাবপ্তিত হওয়াতে 
রাজা ও প্রজ। উভয়েরই স্থৃবিধা হইয়াছে । পুর্বে ম্যায় 
বিবাহাদি উদসব উপলক্ষ্যে দরিদ্র প্রজার নিকটে চাদার টাকা 
আর তেমন বলপুর্ববক আদায় করা হয় না। প্রজার নিকটে 
অন্যায় বলপ্রয়োগপুর্ববক অর্থ আদায় করিলে জমীদার দগুনীয় 
হন। এক্ষণে প্রতি বসর ভারতের রাজস্বের বিবরণ সাধা- 
রণের নিকট প্রকাশিত হইতেছে । 

আকবর উৎপন্ন দ্রব্যের তিন ভাগের একভাগ করম্বরূপ 
গ্রহণ করিতেন। তাহার পঞ্চদশ স্থুবা হইতে কেবল ভূমির 
রাজস্ব বাধিক ১৪ কোটি টাকা আদায় হইত। কাবুল, খান্দেশ 
-* পূর্ষে প্রথম প্রথম কর ধার্য সময়ে স্থান ধিশেষে ইংয়া কোম্পা- 
নীও কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
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ও সিন্ধুপগ্রদেশের রাজন্ব না ধরিলে উহা৷ সাড়ে বারকোটি টাকায় 
দাড়াইত। ইংরাজের অধিকৃত উত্তর ভারতবর্ষের আয়তন, 
আকবরেব অধিকৃত উক্ত স্থানগুলির আয়তন অপেক্ষা অনেক 
বেশী। অথচ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এ সকল ভূমির রাজস্ব বারকোটি 
মাত্র গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীষমান হইতেছে 
যে, আকবরের প্রজাদিগকে বর্তমান ইংরাজের প্রজা অপেক্ষা 
আধিকতর কর দিতে হইত । 

আকবর অপেক্ষাও আরঙ্গজেবের সময়ে মোগলসাম্রাজ্য 
অধিকতর প্রসারিত হয়। তথাপি বর্তমান ইংরাজের অঞ্ত স্থান 
অপেক্ষা মোগল সাত্াজ্যও তখন মল্প বিস্ত ত ছিল। আরঙ্গজেবের 
বাজন্ম সর্ববসমেত ৮*কোটি টাকা নিপ্ধারিত হয়। তার মধ্যে ভূমির 
কর ৩০ হইতে ৩৮ কোটি টাকা । ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকৃত 
ভারতসাম্্রাজ্যের রাজস্ব ৯৫ কোটি টাকা স্থির হয়। ইহার 
মধ্যে ভূমির কর ২৯ কোটি টাকা মাত্র। অবশিষ্ট ৬৬ কোটি 
টাকা অহিফেন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ও ডাক্বিভাগ প্রভৃতি ব্যব- 
সায় বিভাগ হইতে আদায় হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে 
ষে, ইংরাজ অল্পহারে ভূমির কর নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। তবে 
ইংলগ্জে ভূমির কর ভারত অপেক্ষা অনেক অল্প বটে। সেখানে 
শিল্প ও বাণিজ্োর প্রসারনিবন্ধন তাহার উপরে যে কর নির্ধা- 
'রিত আছে, ইংলগ্ডের রাজকোব তাহ দ্বার! পুর্ণ হয়। এদেশে 
পূর্বব হইতেই ভূমির কর বর্ধিত থাকায়, ইংরাজ স্বদেশের স্যায় 
তাহ একেবায়ে কমাইতে পারেন নাই। অপিচ, পূর্ষো ইংলপ্ডেও 
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ভূমির কর খুব বদ্ধিত ছিল। তখন গভর্ণমেণ্টের ব্যয়নির্ববাহ 
জন্য ভূমির করই একমাত্র অবলম্বন ছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের 
উন্নতিতে ইংলগ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নত হইলে এবং আয়- 
কর ও বাণিজ্যাদির উপরে নির্ধারিত কর দ্বারা গভর্ণমেন্টের ব্যয় 
অনায়াসে নির্ববাহিত হইতে পারিতেছে দেখিয়া ভূমির রাজন্ব হ্রাস 
করিয়া দেওয়। হয় । শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি দ্বার এদেশের সমৃদ্ধির 
আধিক্য হইলে ও রাজ্যের ব্যয়োপযোগী কর তাহা হইতে যদি 
কখন আদীয় হয়, হ্যায়বান্‌ ইংরাজ ভবিষ্যতে এদেশীয় দরিদ্র 
প্রাজার স্থুবিধার জন্য ভূমির করও যে কমাইবেন না কে বলিতে 
পারে ? 

ইংরাজের বর্তমান শাসন প্রণালী নিয়মানুবর্তী (07য756167- 
10020 (705%০02))0)500 ) হওয়ায় রাজ ও প্রজা উভয়েরই 
সুবিধা হইয়াছে । মুসলমান রাজত্বকালে “জিজিয়া” কর মুসল- 
মান ভিন্ন সকলকেই দিতে হইত । আকবর তাহ! রহিত করিয়া 
দিলেও আরঙ্গঈজেব তাহার পুনঃ প্রধর্তন করিয়া রাখেন। ইংরা- 
জের শাসনে সেরূপ বৈষম্যজন্য অত্যাচার নাই। ইংরাজের 
নিকটে সকলজাতি, সকল বর্ণ ই সমান। শাসনপ্রণালীর নিয়- 
মানুবত্তিত৷ নিবন্ধন সকলই সুখী । নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামান্য 
প্রজার ন্যায় শাসনকর্তকেও দণ্ডভোগ করিতে হয়। পূর্ববর্তী রাজ 
বা বর্তমান রুধিয়া প্রভৃতি দেশের রাজার ম্যায় ইংরাজ স্বেচ্ছাচারী 
হইয়! কোন কার্য করেন না বা করিতেও পারেন না। এরূপ 
স্যায়পরায়ণ রাজ! আর কুত্রীপি নাই। ব্যক্তিগত কার্্ের 
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দোষে দুঃখিত বা হতাশ হইয়া এতাদুশ শাসনপ্রণালীর দোষ 
দেখান কি বিজ্ঞের কার্ষ্য ? সাধারণ ও সন্তরাস্ত উভয় পক্ষ হইতে 
নির্বাচিত সত্য দ্বারা গঠিত পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যে শাসন- 
প্রণালী পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হইতেছে এবং দোষাংশ 
পরিদৃষ্ট হইলে তাহা পরিবর্তিত হইতেছে, তখন সে বিষয়ে সাধা- 
রণের আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে £ 


টার রি ত 
( ৯ স্টঞ 
হু ৯ এট তে ট্১ 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
শালজনএণালী। 


উৎকৃষ্টতব শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হওযাতে ইংবাজবাজ্যে 
সাধাবণ প্রজার যে কি স্থখ হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। আমি 
সেই শাসনপদ্ধতিবিষষে সংক্ষেপে ছুই একটী কথা বলিব । 

এক্ষণে স্ুদূব ইংলগুবাসী সপ্তম এডোযার্ড ভারতের সঞ্সাট্‌। 
তাহার পার্লিয়ামেপ্ট মহাসভাব মন্ত্রণায সমুদায় রাজকার্ধ্য নির্ববা- 
হিত হয়। রাজকার্যাসকল অনেক বিভাগে বিভক্ত । সকল বিভাগেই 
এক একজন মন্ত্রী আছেন এবং সকল মন্ত্রীর উপরে একজন 
প্রধান মন্ত্রী আছেন। মন্ত্রিসমূহ দ্বাবা প্রায় সকল কার্য্যই নির্ববা- 
হিত হয়। তবে সন্ধি-বিগ্রহাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্রাটের 
অনুমতি সাপেক্ষ । পার্লিয়ামেপ্ট মহাসভার সভ্যগণ রাজ্যশাসন- 
বিষধে নিয়মাদির প্রবর্তন ও পরিবর্তন করেন । সেই নিয়মানুসারে 
সকল শাসনকর্তীকে চলিতে হয়। মহাসভার সভ্যগণ ছুই ভাগে 
বিভক্ত ১--হাউস্‌ অফ্‌ লর্ডস্‌ অর্থাৎ সন্ত্রীস্ত জমিদারদিগের সভা, 
আর হাউস্‌ অফ্‌ কমন্স অর্থাৎ সাধারণ প্রজাবর্গের সভা । 
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প্রাজাগণ এ সভায় স্ব স্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে । এই 
সভা! ছুইটা রাজনৈতিক দল দ্বার পরিচালিত। একটী রক্ষণ- 
শীল ( 001759158156 ) অপরটি উন্নতিশীল (1[.19618] ) 
পালিয়ামেণ্ট সভায় যেবার যে দলের লোক অধিক হয়, প্রাধানতঃ 
সেইবার সেই দলের নেতা৷ ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। জঙ্রাট্ই 
প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর দলের ব্যক্তিগণ 
রাজাশাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন কারোর ভার পাইয়া থাকেন। ইংল- 
গের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্তন উভয় দলের জয় পরাজয়েব 
উপর নির্ভর করে। ভারতের কাধ্য দেখিবার জন্যু একজন 
সেক্রেটারী অফ ষ্টেট নিযুক্ত আছেন; এবং তাহার কাধ্যের 
স্ববিধার জন্য একটা সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। সদসাগণ এ 
সভায় দশ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া! থাকেন। কিন্তু মন্ত্রি- 
সম্প্রদায়ের পরিবর্তনে ষ্টেট, সেক্রেটারীর পরিবর্তন ঘটিলে সভা- 
দিগেরও কার্যকাল শেষ হয়। সেক্রেটারী অফ্‌ ফট ইংলগ্থের 
মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য ।% তিনি সভার অধিকাংশ সত্যের 
মত লইয়! ভারতের যাবতীয় কাধা করেন 1% 

ভারতের গভর্ণর জেনারেল বা ভাইসরয়কে সেক্রেটারী অফ্‌ 
স্রেটের মত লইয়া সমুদয় কার্ধ্য করিতে হয়। সম্রাট গভর্ণর 
জেনেরলকে নিযুক্ত করেন। প্রায় পাচ বসর কাল তাহাকে 
কাধ্য করিতে হয় । 

+ লর্ড মলি এক্ষণে সেক্রেটারী অফ. ্টেটের পদে নিযুক্ত । 

£ এক্ষণে উক্ত সভায় ভারতীয় ছুই জম সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন । 


১৯ 'ভাঁরতে ইংরাজ। 


ভারতের গভর্ণরজেনেরলেরও একটি সভা (0০701) 
আছে। তিনি এ সভার সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ষি বিগ্রহাদি 
যাবতীয় গুরুতর কার্য রাজপ্রতিনিধিরপে করিয়৷ থাকেন। 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কাধ্য উপস্থিত হইলে সভার মত না লইয়৷ 
তিনি তাহা করিতে পারেন। গভর্ণর জেনেরলের কৌন্সিল ছুই 
ভাগে বিভক্ত । কাধ্যনির্ববাহক সভা ও ব্যবস্থাপক সভা | কাধ্য- 
নির্বাহক সভায় (12য9011৮০9 (3001001]) ছয় জন সদস্য 
আছেন, সকলেই গভর্ণমেপ্টের কর্মচারী । ইহাদের প্রত্যেকের 
হস্তে সৈনিক, রাজন্স, পুর্তৃবিভাগ প্রভৃতি এক একটি কার্ম্য- 
বিভাগ ন্যস্ত আছে । ব্যবস্থাপক সভায় (190191961৮9 
(০5001) পূর্বেবাক্ত ছয়জন সদস্য ও গভর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্ম- 
চারী এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ভিন্ন 
সন্ত্রাস্ত কতিপয় ব্যক্তি সভ্য আছেন । প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভাও 
এই সভাতে একটি সভ্য নির্ববাচন করিয়া দিতে পারেন । এই 
সভাতে ভারতের জন্য আইন প্রস্তত হয়। প্রয়োজনানুসারে 
ইহার অধিবেশন হয়। এই সভায় সাধারণে প্রবেশ করিতে 
পারে। প্রজাদিগকে জানাইবার জন্য আইনের পাঞ্জলিপি 
গভর্ণমেন্ট-গেজেটে প্রকাশিত হয়। গভর্ণর জেনারেল এঁ ছুই 
সভারই সভাপতি । 

বিশাল ভারতসাআ্াজ্যের উপরে সাক্ষাত সম্বন্ধে গভর্ণর 
জেনারেলের সর্ববতোমুখী প্রভূত থাকিলেও তিনি একাকী 
সমুদয় প্রদেশের কার্য্য সকল পুঙ্থানুপুজ্খভাবে দেখিতে পারেন না 


শাসন প্রণালী ২৩ 


বলিয়া প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রদেশসকলের কার্য্য পরি- 
চালিত হয়। প্রদেশসকল বোম্বাই, মান্দ্রাজ, অযোধ্যা ও 
উত্তরপশ্চিম, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম (নূতন বিভক্ত) মধ্যদেশ ও ব্রক্মদেশ এই আট 
ভাগে বিভক্ত। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসনকর্তীকে গভর্ণর 
বলে। সম্ত্টু গভর্ণরদিগকে নিযুক্ত করেন। গভর্ণরগণ 
প্রয়োজনীয় কার্ধ্য নিষ্পত্তির জন্য সেক্রেটারী অফ. ষ্রেটের নিকটে 
পত্রাদি লিখিতে পারেন। অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত। লেপ্টে- 
নেণ্ট গভর্ণর নামে অভিহিত। কেবল বর্তমান বেবন্দো- 
বন্তী মধাপ্রদেশের শীসনকর্তাকে প্রধান কমিশনর্‌ বলে। 
প্রদেশীয় গভর্ণমেন্টের কাধ্যনির্ববাহের জন্য এক একটি ব্যব- 
স্থাপক সভা আছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজপ্রদেশে গভর্ণর- 
দিগের কাধ্যসৌকর্যের জন্য এক একটি কার্য্যনির্বাহক সভাও 
আছে। লেপ্টেনেন্ট গভর্ণর ও প্রধান কমিশনর গভর্ণর 
জেনেরল কর্তৃক মনোনীত হইয়! সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হন। 
প্রদেশীয় গভর্ণমেপ্টকে বিচার, রাজস্ব, শিক্ষা, পুলিশ, জেল, পূর্ত- 
কার্ধ্য ও রেজেষ্টারীসংক্রাস্ত যাবতীয় কার্ধ্য বিভাগে কর্তৃত্ব 
করিতে হয়। 

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গাল ও উব্বরপশ্চিমপ্রদেশে বিচার- 
কার্যে স্থশৃঙ্খলার জন্য এক একটি হাইকোর্ট এবং পাঞ্জাবে 
একটি চিফ. ' কোর্ট আছে। দেওয়ানি কার্যের জন্ক প্রতি 
জেলায় জজ, সবজজ, ও কতকগুলি মুন্সেফ আছেন। : জজ্গণ 


২৪ ভারতে ইংরাজ 


প্রয়োজনানুসারে দায়রায় মোকদ্দমার বিচার করেন। ফৌজ- 
দারী কাধ্যনির্ববাহের জন্য প্রতি জেলায় ম্যাজিষ্রেট, জয়েণ্ট, 
এসিফটাণ্ট, ডেপুটা ও সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত আছেন; 
এবং শান্তিবক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগে ডিগ্রীক্ট ও ডেপুটা- 
স্বপারিন্টেণ্ডেন্ট, ইন্সপেক্টর, সবইন্স্পেক্টর প্রভৃতি নিযুক্ত 
আছেন। 
প্রধান বিচারপতিব্যতীত হাইকোর্টে প্রয়োজনানুরূপ 

কয়েকজন বিচারপতি নিযুক্ত আছেন। চীফ, কোর্টেও কতিপয় 
বিচারপতি বিচার কাধ করেন।, দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
মোকদ্দমার আপীল এই সকল প্রধান বিচারালয়ে হয়। স্থান 
বিশেষ ও মোকদ্দমার গুরুত্ব অনুসারে এখানে নুতন মোকদ্দমাও 
রুক্কু হয়। ইংলগ্ডের প্রিভিকৌন্দিলে হাইকোর্টের মোক- 
দমার আপীল. হইয়। থাকে । বেবন্দোৌবস্তী প্রদেশে হাইকোর্ট, 
নাই। এখানে জুডিশিয়াল কমিশনরের বিচারনিষ্পন্তিব আর 
আপীল নাই । 

বন্দোবস্তী প্রদেশে জেলার সর্ববময়কর্তা ম্যাজিষ্রেট, কালে- 
ক্টারের কার্য্যও করেন এবং বেবন্দোবস্তী প্রদেশে ই হাদিগকেই 
ডেপুটি কমিশনর বলে । ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টারগণ রাজস্ব- 
সংক্রান্ত কাধ্যও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার, মিউনিসিপালিটা, 
ডিষ্রিকিবোর্ড, পুলিশ, জেল, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য ও ডাক্তার- 
খানা প্রভৃতি জেলার যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। 
ডেপুটীকালেক্টরের! ই'হার সহায়ত। করেন । 


শাসন প্রণালী। ২৫ 


রাজন্ববিভাগ রেভিনিউবোর্ডের অধীন । বাঙ্গালা, মাজ্্র।জ 
ও উত্তরপশ্চিমপ্রাদেশে এক একটী রেভিনিউবোর্ড আছে। 
ইহ ভিন্ন অন্য প্রদেশে প্রদেশীয় গভর্ণমেপ্টকেই রাজস্ববিভা- 
গের উপরে কর্কত্ব করিতে হয়। প্রতিবিভাগে রেভিনিউ- 
বোর্ডের অধীন এক এক জন কমিশনর আছেন । কয়েকটী জেল! 
লইয়া এক একটা বিভাগ হইয়াছে । কলেক্টর্‌ প্রভৃতি জেলাব 
প্রধান প্রধান কন্মচারীর উপরেও কমিশনের কর্তৃত্ব আছে। 

এতত্ব্যতীত শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসাবিভাগ, স্থান্থ্যাবিভাগ, 
ইপ্তিনিযারিং বিভাগ, কুষিবিভাগ প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগেও 
এক একজন প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। তাহারা সহ- 
কারীদিগের সাহায্যে নিজ নিজ বিভাগের কাধ্য পরিদশন 
করেন। বিচার, রাজন্ববিভাগ প্রভৃতির প্রধান প্রধান কর্মে 
সিবিলিয়ানেরাই নিযুক্ত । বিলাতে সিভিল্সাভিস্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ বাক্তিদিগকেই সিভিলিয়।ন্‌ বলে। ইহা ভিন্ন ডাক্বিভাগ, 
সেনাবিভাগ, টেলিগ্তাফ প্রভৃতি যে সকল বিভাগ আছে, সবই 
ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন। 

রাজাশাসনসংক্রান্ত কার্যের প্রতিবিভাগেই এক একজন 
সেক্রেটারী আছেন। সেক্রেটারীর কার্যবিভাগ হইতে সমস্ত 
আদেশ প্রচারিত হয়। সকল বিভাগের উচ্চকর্ম্মচারিগণ সেই 
আদেশামুসারে নিজ নিজ কাধ্য করেন। ভারতবর্ষীয় গভর্ণ- 
মেণ্টের কাধ্য সকল স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, পূর্ত, ব্যবস্থা, রাজন্ব ও 
সৈনিক বিভাগের সেক্রেটারী দ্বারা পরিচালিত হয়। 


২৬ ভারতে ইংরাজ। 


গভর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট, গভর্ণর ও প্রধান কমিশনরের অধীন 
প্রদেশসমূহেও এইরূপ সেক্রেটারীদিগের কাধ্যবিভাগ আছে। 
কিন্তু প্রদেশীয় গভর্ণমেন্টের কার্ধা পরিচালনের জন্য তিন চারি 
জনের অধিক সেক্রেটারীর প্রয়োজন হয় না । 

শাসনপ্রণালীর সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহেরই এই 
পুস্তকে উল্লেখ করিলাম । 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বিচারপ্রণালী। 


এক্ষণে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের শাসনপ্রণালী কিরূপ উৎকৃষ্ট- 
তব বোধ হয সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । অতঃপর ইংবাজেব 
বিচারপ্রণালীর প্রতি সকলে একবার দৃষ্টিপাত করুন। 

শ্যাম হত্যাপবাধে ধৃত হইয়। পুলিশকর্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটেব 
বিচাবালষে প্রেরিত হইল । ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারপূর্ববক দণ্ার্হ বোধ 
করিয়া তাহাকে সেসনসোপরদ্দ করিলেন। দায়রার জজ. এ 
দেশীয জুরীদিগের সহিত একমত্যে শ্যামের প্রাণদণ্ডের আদেশ 
দিলেন। শ্যাম হাইকোর্টে আপীল্‌ করিল। আইনের কুটতর্ক- 
বলে সে হয়ত হাইকোট হইতে খালাস পাইল । অথবা হাই- 
কোর্টেও যদি তার পূর্ববদগ্ডাজ্ঞ! বাহাল থাকে, তাহা হইলে সে 
ছোটলাট, বড়লাট ও সেক্রেটারী অফ্‌ ফট ধরিয়া সম্রাটের নিকট 
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পর্ধ্যন্ত আবেদন করিতে পারে 1 সে দৌষী হইলেও উপরিতন 
রাজপুরুষের বিশেষ দয়ায় হয়ত প্রাণদণ্ড হইতে অবাহতি 
পাইতেও পারে। এইরূপ আইনের কুটতর্কপূর্ণ দেওয়ানা 
মোকদ্দমারও বিলাতে প্রিভিকৌন্সিল্‌ পর্য্যন্ত আগীল্‌ হইয়া 
গাকে। এরূপও্ দেখা যায় যে কোন বাক্তি ভারতীয় নিন্গ ও 
উচ্চ সকল আদালতে পরাস্ত হইয়া প্রিভিকৌন্সিলে জয় লাভ 
করিয়াছে । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে যেরূপ সমভাবে 
স্থবিচার লাভের অধিকার সমর্পণ করিয়াছেন এবং প্রজাবা 
এখন যেরূপ নাধা বিচার লাভ করিতেছে, অনা কোন বাজাৰ 
রাজো সেরূপ নাই, পুর্বেবও ছিল না বলিয়াই মামাদের বিশ্বাস। 

ছু” একজন হিন্দু ও মুসলমান শাসনকর্তাদিগের সমযে 
স্থবিচার প্রবস্তিত থাকিলেও বিচারপদ্ধতি এরূপ ছিল না। 
পিচ, মুসলমানশাসনকর্ধীদিগের সময়ে যে অবিচার হইত, 
তাহার ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অবিচার হইত বলিয়া 
এখনও কোন বিচারকের অন্যায় বিচার দেখিলে “কাজীর বিচাব 
হইল” লোকে বলিয়! উঠে। মুসলমানের সময়ে কাজী সকল 
বিচার করিতেন। তিনি ন্গেচ্ছানুসারে কখন দোষীর প্রতি 
প্রসন্ন হইলে ছাড়িয়া দিতেন, অগ্রসন্ন হইলে নির্দোধীকেও 
দণ্ড দিতেন। কাজীর কখন উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কখন বা 
ধর্মান্ধ হইয়! হিন্দুকে শাস্তি দিবার জন্য এরূপ বিচার বিভ্রাট 
করিতেন। 

* আজ কাল সম্রাট পর্য্স্ত আপীল করা হয় না। 
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নবাব মুরসিদকুলির্খার সময়ে কোন হিন্দুজমিদ্ারের বাড়ীতে 
একটি ফকির ভিক্ষার জন্য গিয়া কর্কশ বাক্য ও নানারপ 
অসদব্যবহারে জমিদারকে এরূপ বিরক্ত করিল, যে জমিদার 
তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ফকির জমিদারের 
বাড়ীর সম্গিকটেই রাস্তার উপরে ইটের প্রাচীর দিয়া তাহার 
মসজিদ নাম দিল এবং মুসলমানদিগকে সেই স্থানে উপা- 
সনার জন্য ডাকিতে লাগিল। রাস্তার উপরে পূর্বেবাক্ত 
জমিদারকে দেখিলে সে চীৎকার করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। 
মবশেষে জমিদার ক্রুদ্ধ হইয়৷ তাহার প্রাচীর ভাঙ্গাইয়া ফেলিলেন। 
ফকীর জমিদারের বিরুদ্ধে কাজী মহশ্মদসেরিফের নিকটে 
নালিশ করিল। কাজীর বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ 
হইল। নবাব তাহাতে প্রীত না হইয়! এ হিন্দু জমিদারের প্রাণ- 
দণ্ডের পরিবর্ধে অন্য দগু দিবার জনা বিচারককে বলিলেন। 
কাজী তাহাতে সম্মত হইল না। এমন কি, সেই জমিদারের 
জীবন রক্ষার জন্য বাদশাহের পুত্র বিশেষ চেষ্টী করিলেও কোন 
ফল হয় নাই। কাজী নিজ হস্তে জমিদারের মস্তক ছেদন করিল, 
পরে আরঙ্জজেবের দেহান্তে কাজী নিজের ভাবী বিপদ আশ- 
স্কায় এ জমিদারের বিচারসংক্রাস্ত সব কাগজ পত্র নষ্ট করিয়া 
কর্ম তাগ করে। | 

মুনলমান রাজত্বকালে এইরূপ “কাজীর বিচার” কত হইয়া 
গিয়াছ্চে তার হয়ত্ত। নাই।২ ইংরাজের রাজ্যে এরূপ অবিচার 
কি দেখিতে পাওয়া বায়? যদি কখন কোন নিন্ম আদালতে, 
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অবিচার হয়, আপীল করিয়া! তার অন্যথা! হইতেছে । সকল 
প্রজারই বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিবার অধিকার আছে। 
শাসনকর্তীকেও বিচারকাধ্য বিশেষ সংযতভাবে করিতে হয়, 
নাকরিলে তিনিও উপরিতন গভর্ণমেণ্টের নিকটে অপদস্থ 
হন। বোধ হয় অনেকেই জানেন, কিছুদিন পূর্বেব কোন সিতি- 
লিয়ান্‌ ম্যাজিট্রেট সাহেব একটি আদেশ দেওয়ায় কোন 
জমিদারের বিশেষ ক্ষতি হয়। সে জন্য এ জমিদার উক্ত 
মাজিষ্টরেট সাহেবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিলে, মাজি- 
গ্রেট সাহেবকেও কিছু অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল। মুসলমান- 
রাজত্বে অবিচার করার জন্য কাজীর কি কখন অর্থদণ্ড হইয়াছে ? 
অথবা ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন রাজার রাজ্যে কি কখন এরূপ 
সুবিচারের আশাও কর! যাইতে পারে? যে ইংরাজ জেলার 
বর্ধ্বময় কর্তা স্বজাতীয় ম্যাজিগ্রেটকেও দণ্ড দিতে কুষ্টিত নহেন, 
সে জাতির তুলা নায়পরায়ণ শাসনকর্ভ। আর কোথায় আছে ? 
মার্কিনদিগের সভ্যতার পক্ষপাতিগণ, তর্দেশীয় বিচারপদ্ধতি 
কিরূপ একবার বিবেচনা করুন । 

আমেরিকায় লীর্চ-ল (75700). [/9্) প্রচলিত আছে । 
আমেরিকায় ভারতের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় শ্রেণীর 
লোকই বার্স করে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গে কখন বিবাদ উপস্ভিত 
হইলে কৃষ্ণাঙ্গ যদি রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, অথবা বিচার চলি- 
তেছে এমত সময়ে কৃষ্ণাজকে বদি হাল্সতে রাখা! হয়, শ্বেতা 
সকল দলবদ্ধ হুইয়া কারাগার বা হাজত হুইতে কৃষ্ঠাঙ্গকে বল 
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পূর্ববক বাহিরে আনে এবং সাধারণ স্থানে তার দেহ টুক্‌রা টুক্রা 
করিয়! কাটিয়া ফেলে । এইরূপ অন্যায় বলপ্রয়োগে নির্দয় 
ভাবে কষ্ঠাঙ্গের প্রাণ নাশ করিলেও শ্বেতাঙ্গের কিছুই হয় না। 
ইহার নামই লীঞ্চ-ল বা ইচ্ছাতন্ত্রতা । ধাহার! মার্কিনদিগকে 
স্থসভ্য বলিয়৷ স্বখ্যাতি করেন, মার্কিনের দেশে প্রচলিত এরূপ 
নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া! তাহাদিগকে রাক্ষস ভিন্ন আর কি বলিতে 
পারেন ? আর পক্ষান্তরে ইংরাঁজের ন্যায়দর্শিতা ও স্ত্ববিচার- 
পদ্ধতি দেখিয়। কে না তীহাদিগকে দেবতা বলিবে ? 

আমাদিগের ভক্তিভাজন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডও' যুবরাজ 
মবস্থায় সামানা অপরাধের জন্য জরিমানা দিয়াছিলেন। প্রধান 
মন্ত্রীকেও মটরকার্‌ দ্রুত চালাইবার জন্য জরিমানা দিতে হইয়া- 
ছিল। ন্যায়বান ইংরাজের চোখে শাসনকর্তা সামান্য প্রজা 
সকলেই সমান। সকলেই নিয়মের বশবর্তী । নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে সকলকেই দণগুভোগ করিতে হয় । 

কেহ কেহ বলেন, “ইংরাজের রাজ্যে স্ববিচার পাইতে হইলে 
প্রজাকে সর্বস্বাস্ত হইতে হয়। বিচারকাধ্যে এরূপ বায় কখনও 
ছিল না'। ১০২ টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দম। করিলে লোকের 
১০০২ টাকার উপর খরচ হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমাও বনু 
ব্যয়সাধ্য । সে জন্য অনেক গরীবলোকে মোকদ্দম! করিতেই 
শহিতে হয়” । 

আজকাল মোকদমায় যে বেশী খরচ হয় কে ইহা অস্বীকার 
করিবে? মোকদ্দষার যাবতীয় অতিরিক্ত খরচের জগ্ক কি 
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আমাদের গভর্ণমেপ্ট দায়ী ? গভর্ণমেপ্ট ইচ্ছা করিলে ফ্টাম্প বা 
কোর্টফীর মূল্য কমাইতে পারেন বটে, কিন্তু উকীল মোক্তারের 
ব্যয়সম্বন্ধে কি করিতে পারেন % আমার মতে এদেশের লোকের 
মোকদদমায় বেশী বায় হওয়াই উচিত। কারণ, অনেকেই 
ক্রোধের বশীভূত হইয়া ষে কোন উপায়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ 
করিবার জন্ত মোকদ্দম! রুজু করে। স্থতরাং, মিথ্যা! অভিযোগ 
করিতেও কুহ্ঠিত হয় না। ইহাতে নিজের নাক কেটে পরের 
যাত্রাভাঙ্গের মত ফল হইলেও, অভিমান বা অবমাননার বশে 
লোকে এত উত্তেজিত হয়, যে নিজের ভাবী অপকার মনেই 
করিতে পারে না । সর্বস্বান্ত হইয়৷ প্রধান উকীল বা ব্যারি- 
ষ্টারকে নিযুক্ত করিয়া! কিৰপে তার জেদ বজায় থাকে, সর্ববতো- 
ভাবে তার চেষ্টা করে। এইরূপেই মোকদ্দায় অধিক খরচ 
হইয়া পড়ে । কোন কোন মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদীর 
উপরে নিজপক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার থাকিলেও কোন্‌ 
মোকদ্দম! উকীল বা মোক্তার দ্বারা চালিত না হইতেছে £ তবে 
গরীব লোকে দেওয়ানী মোকদ্দম৷ পাঁপরে অর্থাৎ বিনা খরচে 
করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থাও আছে। 

পক্ষান্তরে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
জন্যই যখন মোকদ্দমা করে, তখন উহা সখের জিনিস বলিতে 
হইবে । সখের জিনিসের জন্য কিছু বেশী ব্যয় হইলে সখের 
সহিত সকলের তাহা সন্থ কর! উচিত। যদি পূর্য্ের মত এখন 
অল্প বায়ে মোকদাম! নিষ্পন্ন হইত তাহ! হইলে এই কলির শেষে 


বিচারগ্রণালী । ৩৩ 


কলহপ্রিয় লোকে মোকদ্দম৷ করিয়াই সারাজীবন কাটাইত, 
আর নৃতন নুতন উদ্ভাবিত মিথ্যা মোকদ্মার জ্বালায় বাবহারা- 
জীবী ও বিচারক উভয়ই ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িতেন। ফৌজ- 
দারী কোর্টের ৩৫২ বা ৫০০ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমাগুলিও 
বিশেষ সখের জিনিস্‌। ২০২ টাকার কম মুল্যের কোর্টফীতে 
ওরূপ সখের মোকদ্দম। রুজু যেরূপে ন! হয়, গতর্ণমেন্টের এরূপ 
বাবস্থা কর! বরং যৃক্তিসঙ্গত। 

আমর মন্চে সখের জিনিস মাত্রেরই উপরে গভর্ণমেণ্টের বেশী 
টা।ক্‌স ধার্যা করিয়া দরিদ্র পগ্রজাদিগের নিত্য বাবহার্যা লুবণের 
টাক্স তদন্ুপাতে কমান উচিত ॥। আবকারীও সখের জিনিসের 
মধো । উহার ট্যাক্স খুব বদ্ধিত করিলে ভাল হয়। মদ, গাঁজা, 
অহিফেন প্রভৃতি দ্রব্যের মূলা বাড়িয়া গেলে সাধারণ লোকে 
€রূপ অখাদ্যের দিকে মার তাকাইবে না। যাহা হউক, ইংরাজ 
গভর্ণমেণ্ট নিজের দেশের অবস্থা বুঝিয়া ভারতীয় প্রজাদিগকে 
স্মশিক্ষ। দিবার জন্যই মোকন্দমার এরূপ বায় নিদ্ধ1 রণ করিয়াছেন । 
বিলাতে ফ্ট্যাম্প বা কোর্টফীর মূল্য ভারতবর্ষ মপেক্ষা অল্প । 
অথচ সেখানে ধনীর সংখ্যা খুব বেশী। এই জন্য বিলাতে প্রতি 
২৪ জনের মধ্যে একজন মামলাবাজ আর দরিদ্রবহ্ছল ভারতে 
মোকদ্দমায় বেশী খরচ হয় বলিয়াই, ১৪০ জনের মধো একজন 
মোকদ্দমা করে। ভারতে মোকদ্দমার খরচ আর কিছু বদ্ধিত 
হইলে মোকদ্দমার সংখ্যা আরও 'কমিতে পারে। লোকেও 
শান্ততাবে ধর্মানুস্ঠান প্রভৃতি গৃহকাধ্্য করিতে সমর্থ হয়। গতর্ণ- 

৩ 


৩৪ ভাবতে ইংবাজ। 


মেণ্টের ইচ্ছা, মোকদ্দমা করিবার পূর্বে বাদী ও প্রতিবাদী উন্ত- 
যেই পূর্বের গ্রামস্থ লোকদ্বারা বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। এইজনা 
গভর্ণমে্ট পুর্ব্বের মত আবার গ্রামে গ্রামে মগুলাধিকারের পুনঃ 
প্রবর্কনে চেষ্টা করিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের সৎ উদ্দেশ্য না 
বুঝিয়া অনর্থক নিন্দা করা কি বিজ্ঞতার কাধ্য £ 

পরাধীন অবস্থায় তামসী বুক্তির আধিকো পরনিন্দা কবা 
স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে । অভাবগ্রস্ত হইলেই শ্বভাব নন্ট হয়, 
ইহা সতা। কত প্রকার রাজকাধ্যের তীব্র সমালোচনা 
হইতেছে, রাজপুরুষের প্রতি বিদ্ধপ ও কর্কশ বকা প্রয়োগ 
করিতেও ক্রুটি হইতেছে না, তাহাতে ইংবাজ গভর্ণমেণ্ট এতাবত 
কাল জক্ষেপও কি করিয়াছেন? লোকে যখন সমালোচনাব 
সীমা অতিক্রম করিয়া বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন 
ইংরাজের দৃগি পড়িল। রীতিমত প্রমাণ দ্বারা দোষী প্রমাণিত 
হইলে তবে তাহার দণ্ড হয়। বিচারকের সাক্ষাতে হত্যা 
করিলেও যতক্ষণ সাক্ষী দ্বারা হত্যাকারী প্রমাণিত না হইতেছে 
ততক্ষণ সে দণ্ডিত হইতে পারিবে না । অনা কোন রাজার রাজো 
এবপ নায় বিচারের আশা করা যাইতে পারে কি? 








জ্বাউতবর্পণানবিরিশেলে প্রজ্াপালন। 


নায়পরায়ণ ইংরাজ জাতিবর্ণনিবিবশেষে আমাদিগকে 
পালন করিয়া স্ত্ঈখে রাখিয়াছেন । এই বিশাল ভারতবর্ষে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই চারিবর্ণ এবং হিন্দু, 
বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃক্টান প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন 
ধন্মীবলশ্বী লোকে বাস করে তার ইয়ত্তা নাই। সকলেই 
ইংরাজের রাজ্যে আপন আপন ধশ্মানুষ্ঠানপুর্ববক কর্তব্য কাবা 
করিতেছে । ইংরাজ পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনকর্তীর ন্যায 
স্বীয় ধন্মে কাহাকে বলপুর্বক দীক্ষিত করেন না। ইংরাজ 
খ ফটধর্্মীবলম্বী হইয়া হিন্দুর দেব মন্দির, বৌদ্ধের মঠ, মুসল- 
মানের মসজিদ ও খ্ষ্টানের ভজনালয়ের প্রতি বিশেষ দুষ্টি 
রাখিয়াছেন। কখন কোনটীর অবাবস্থা হইলে তাহার সুব্যবস্থা 
বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন। এই সৎ কার্য্ের জন্য প্রয়ো- 
জন মত অর্থ সাহাধ্য করিতেও ক্রটি করেন না। পরস্ত্র কোন 


৩৬ ভারতে ইংরাজ। 


ধশ্্নকান্য বা দেবমন্দিরের উপরে ইংরাজ কখনও নিজে হস্ত- 
ক্ষেপ করেন না । কোন স্থানে মোহান্ত বা পাণ্ড অন্যায় করিলে 
দেশীয় তত্বদধন্মাবলম্বী সুযোগ্য লোকদিগকে তথায় নিযুক্ত 
করিয়া তীর্থযাত্রী্দিগের স্থব্যবস্থা করিয়৷ দিতেছেন। চন্দ্রনাথ 
ও জগন্নীথ মন্দিরের বর্তমান স্বব্যবস্থা দেখিলে কে না ইংরাজের 
উপরে প্রীত হইবে ? 

নীচ জাতীয় লোকের মধ্যে কেহ সুশিক্ষিত হইলে ইংরাঁজ 
তাহাঁরও আদর করিয়৷ থাকেন। ইংরাজ জাতিবর্ণনির্বিবশেষে 
মপক্ষপাতে স্ত্রশিক্ষিত বাক্তিদিগকে উচ্চ কার্যে নিযুক্ত করেন। 
তবে উচ্চ কার্ধাপ্রদানসময়ে গভর্ণমেণ্টের নিকটে বংশমর্ধাদা ও 
উপেক্ষিত হয় না, প্রতাত উহাকেও একটি অন্যতম গুণের 
মধো গণনা কর। হয়। 

ইংরাজের রাজো ভারতীয় প্রজা শিক্ষিত হইলেও ইংলগ্ের 
প্রজার ন্যায় সকল বিষয়ে সমান অধিকার পায় না বলিয়া 
অনেকেই ছুঃখ করেন এবং এই জন্য ইংরাজকে স্বার্থপর, অহ 
স্কারী, কুটিল ও বিজাতীয়ের প্রতি ঘ্বণাকারী বলিতেও কুস্টিত 
হন না। স্বার্থপরতা, অহঙ্কারিত। প্রভৃতি দোষও কখন কখন 
গুণের মধো পরিগণিত হয়। যিনি নিজ মর্যাদা না বুঝিতে 
পারেন, তিনি কখনই জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে পারেন না। 
নিজ শক্তি ও মর্যাদা বুঝিতে পারিলেই লোককে অহঙ্কারী 
হইতে হইবে । সংসারে উন্নতিশীল ব্যক্তির এই অহঙ্কার, 
গুণের পরিচায়ক । বিশ্বজেতা রাজ। বা প্রধান রাজপুরুষদের ত. 


জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রজাপালন। ৩খ 


উহ অলঙ্কার। সামানা লোকের সঙ্গে মন খুলিয়৷ ব্যবহার 
করিলে প্রধান রাজপুরুষদিগের কি বাতুলতা প্রকাশ হইবে 
না? ব্ক্তিগত স্বার্থপরতাই দুষণীয়। উহা জাতিগত বা দেশ- 
গত হইলে গুণের মধ্যে পরিগণিত হয়। স্বজাতিবতসল 
ইতরাজকে স্বার্থপর কখনই বল! যাইতে পারে না। 

অপিচ কুটিলতা৷ রাজনীতির প্রধান অঙ্গ । পূর্বেব ভারত- 
বধে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাঙ্গণ চাণকাও কৌটিল্যনীতিপ্রয়োগে নন্দ- 
বংশ ধ্বংস পূর্ববক চগুপ্টপ্তের রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। মনে 
কর, সেক্রেটারী অফ্‌ ফ্টেটু ভারতের সর্বময় কর্তা । এদেশের 
প্রজাসাধারণ ভারত গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে অসন্তষ্ট হইয়া 
স্তাহাকে বদি জানায়, সারলা ও কৌটিল্া এই ছুই নীতিপথের 
মধ্ো তাহার কোন্টি অবলম্বনীয় ? তিনি যদি ভারত গভর্ণ- 
মেণ্টের বাবস্থা রদ করিয়৷ প্রজা্দিগের প্রার্থনামত কাধ্য করিতে 
পারেন, তাহ! হইলে তাহার সরল পথই প্রশস্ত । অন্যথ৷ তাহার 
কৌটিল্য প্রকাশ ভিন্ন আর উপায় কি? ভারত গভর্ণমেন্টের 
পদগৌরবের দিকে লক্ষা করিলে স্থলবিশেষে প্রজার প্রার্থনায় 
সেক্রেটারী অফ্‌ ফ্েটের ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্ধারিত বিষয়ে 
কোনরূপে বাধ৷ দেওয়া উচিত নহে। সেরূপ করিলে আত্ম- 
মর্যযাদাসম্পন্ন উচ্চবংশীয় সুশিক্ষিত লোক ভারতে রাজপ্রতি- 
নিধির ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবেন। অপিচ প্রজাদিগকে 
কর্কশ্বাকো হতাশ করাও তীহার সঙ্গত নয়। সেরূপ বাক্যে 
প্রজা সাধারণের হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এবং তাহা হা 


৩৮ ভারতে ইংরাজ। 


শান্তি ও শাসনের পথ কঠিন হইতে থাকে । এই জন্য মহা- 
জন্তানী বেকন বলেন, “বিরক্ত ও কর্কশভাবে আব্দার রক্ষা করা 
অপেক্ষা মধুর আশাপ্রদ বাক্যে প্রত্যাখান করা প্রশস্ত।” স্থৃন্তরাং 
প্রজাদ্িগের আবেদনের উত্তরে সেক্রেটারী অফ্‌ ষ্টেট বিবেচনা 
কর যাইরে' ভিন্ন কি আর বলিতে পারেন ? মুখের উপর কর্কশ 
বল! বড় কঠিন। দেখ ভাই ! বাড়ীর পরিজনবর্গ যদি তোমার 
নিকটে কিছু প্রার্থনা করে,আর যদি সে অনুগ্রহ প্রকাশে তোমার 
অনিচ্ছা থাকে, অথবা যে কারণেই হউক তুমি যদি এ প্রার্থনা 
পুরণ করা অসঙ্গত মনে কর, মুখের উপরে তাহাকে “করিব না 
এরূপ কর্কশ বাঁকা বলিতে পার কি ? অবশ্যই তোমাকে বলিতে 
হইবে “এ বিষয়ে বিবেচনা রুরিয়া পরে বলিব।” ঘরে ঘরে 
যখন এরূপ কৌটিলা দেখা যাঁউতেছে,তখন এই বিশাল সাম্াজো 
সশৃঙ্খলারক্ষার জন্য ইংরাজ সময়ে সময়ে কৌটিলা-নীতি যে 
অবলম্বন করিবেন বিচিত্র কি ? ইংরাজদের মধো কেহ কেহ* 
বিজাতীয়দিগের প্রতি অনাত্নীয়ভাব প্রদর্শন করিতে পারেন । 
কিন্তু আমার মতে এরূপ বাবহার দ্বারা এদেশের প্রভূত উপকার 
হইতেছে । এইরূপে বিজিত ও বিজেতৃভাব আমাদের মনে 
সর্ববদ! জাগরূক থাকিলে আমাদিগের অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা 
হইতে পারিবে । আকবর ভারতবাসীদ্দের সহিত যেরূপ ভাবে 
মিশিতেন, এবং. তাহাদ্িগের 'সহিত ধন্মীদিবিষয়ে আলোচন৷ 
_ * অবশ্য সকলেই নহেন।, ন।, কার আমি অনেক সিচ্ডিলিয়ান, বণিক ও 
পারি সাহেবের সঙ্গে দিশিয়!৷ কখন এ ভাব তাহাদিগের মধ্যে দেখি নাই। 
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করিতেন, উংরাজ মাত্রেই আমাদিগের সহিত সেক্গপ ভাবে 
মিশিলে দেশের যে সমূহ ক্ষতি হইত, তাহা চিন্তাশীল বাক্তিকে 
স্ব'কীব করিতে হইবে । এদেশীয় ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক সর্বব- 
বিধ বিরোধ হইতে স্থদূরে না থাকিলে শাসনকর্ধীদের অপক্ষ- 
পতিতা রক্ষা করা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। বেকন 
বলিয়। গিয়াছেন “বাজা যদি দলবিশেষের দিকে আকুষ্ট হন, 
তাহাতে রাজ্যের মহা অমঙ্গল হইতে পারে ।৮ এ কথা যদি রাজার 
সম্বন্গে সতা হয়, রাজজাতির সন্বন্ধেও তত্রপ সত্য। বেশী 
মিশিতে গেলেই কোন কোন ব্যক্তির ও দলের দিকে বেশী টান 
হওর| সাভাবিক। এই রূপ হইলে ক্রমে ক্রমে ন্যায়বান্‌ ইংরা- 
জেব চরিত্র পক্ষপাতিতাদোষে কলুষিত হইয়া পড়িবে । 

ভারতীয় প্রজ। ও ইংলগ্ডের প্রজ্জার অধিকারপ্রদান বিষয়ে 
তাবতম্য করাব কারণ ইংরাজের জাতিগত ব৷ বাক্তিগত দ্বেষ নহে, 
ভারতবষে থকিয়। আমরা যে কার্ধা করিতে পারি না, ইংলগ্ে 
যাইলে মনাযাসে হাহা করিতে পারি। বিলাতবাসী ভারতসন্তান 
ইংবাজের হ্যায় অনেক বিষয়েই তুলা অধিকার পাইয়। থাকেন । 
স্ততরা" আধার বিশেষে অধিকারের তারতম্য দেখা যাইতেছে। 
আন্তরিক জাতীয় বিদ্বেষবশতঃ পরাধীন ভারতসম্তানের জন্য 
ভারতবর্দে আইন প্রবর্তিত হইলে, বিলাতবাসী ভারতসন্ঠানের 
জন্যও শন্যরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিত। বিজিতদেশ ও বিজেতার 
দেশ উভয়ের মধ্যে শক্তির তারতম্য . চিরপ্রসিদ্ধ। সেই জন্য 
ভারত ও ইংলগ্ডের ব্যবস্থা শ্বতন্ত্র। অপিচ, ইংলগুড়ূমিভে ভারত- 
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বাসী কেন, যে কোন বৈদেশিক প্রজ1 জন্ম গ্রহণ করিলে এখন ও 
ব্রিটিশবাসী (1377681) 7১০০) ইংরাজ প্রজার ম্যায় সকল 
শ্ববিধা পাইতে পারে এরূপ বিধি আছে। ন্যায়বান্‌ ইৎরাজ ইহ 
বাবস্থাপিত করিয়া কি স্বজাতির গুদার্যা প্রকাশ করেন নাই ? 
সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজো এইরূপ বিধান হইয়াছে যে; উক্ত 
রাজ্যে কোন বৈদেশিক জন্মগ্রহণ করিলে সে বাক্তি আমেরিকা- 
বাসীর প্রাপ্য সকল অধিকার পাইতে পারিবে না । আমেরিকাও 
স্তসভ্য দেশ। অনেকেই তাহাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয' 
থাকেন। এক্ষণে অমেরিকাবাসীর সহিত তুলনায় ইংরাজেব 
দ্য কি অধিকতর প্রশংসনীয় নহে ? 

ইংরাজের সহিত রাজা-প্রজাভাবে ও বিজেতৃবিজিতভাবে 
মিশিয়। পরস্পরের মনে প্রীতি সন্বদ্ধিত হইলে ক্রমে ক্রমে 
ইংলগ্ডের প্রজার ন্যায় ভারতবাসীরাও যে অনেক নায় লজ 
পাইত ন।, এবং সংযত ভাবে বাবহার করিলে এখনও যে পাইবে 
না তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু বিজিত হইয়া বিজেতার 
সঙ্গে বিবাদপূর্ববক অধিকারবৃদ্ধির প্রয়াস বিড়ম্বনা! নয় কি? 
রাজাকে অসন্তষ্ট করিয়া কে কোথায় কার্যা সিদ্ধি করিতে 
পারিয়াছে ? 

যে শিক্ষার প্রভাবে আজ ভারতবাসী ইংরাজের সহিত 
প্রতিদ্বন্থ্বী হইতে দণ্ডায়মান, সেই স্থশিক্ষালাভের জনাও কি 
গুরু ইংরাজের নিকটে চিরকাল নম্্রভাব প্রদর্শন করা উচিত 
নয়? ভারতবামী বৈদেশিক রাজার নিকটে যে সরুল উপকার 
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পাইয়াছে, তজ্জন্যগ তাহার কি চিরকতজন্ব থাকা কণ্তবা নয়? 
ইংরাজের শাসনপদ্ধতির এরপ ন্যায়পরতা সন্দর্শনেও কাহাকেও 
কাহাকেও ইংরাজের প্রতি পুর্ববাপেক্ষা কিছু বিরক্ত হইতে 
দেখা যায়। বিজিত লোকের বিজেতজাতির প্রতি দ্েষ 
অন্গাভাবিক নহে । তবে জেতার গুণসমূভ দ্বারা সেই দোষ 
প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে । বিষ্ণর অবতার রামচন্দ্র অলৌকিক 
নায়পরতা গুণে প্রজাদিগকে ন্রখী করিলেও কেহ কেহ সীতার 
চরিত্রগত মিপ্যা অপবাদ হুলিয়৷ তাহাকে মন্্ষ্পর্শী ক্রেশ প্রদান 
করিতেও কুপ্ঠিত হয় নাই। বন্ধু স্তগ্রীবের চিরশক্র বালি- 
বধের জনাও স্রতীব্র বাকা এখনও বামের প্রতি "প্রযুক্ত 
হইয়! থাকে । স্রতরাং মানব-ইংরাজের স্রশাসনপ্রণালীর মধো 
প্রকৃত বা কাল্লনিক দোষের প্রতি লোকে যে তীব্র কটাক্ষ 
করিবে বিচিত্র কি? পিচ, ন্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক 
সময়ে ভাহার পরিচিত একটা ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন “মহাশয় 
অমুক আপনার সর্বদাই নিন্দা করে' । তাহাতে তিনি উত্তর 
করিলেন “কই আমি তো তাহার কিছু উপকার করি নাই" । 
বস্ততঃ এই কলির শেষে উপরূত বাক্তিই উপকারীর নিন্দা 
করিয়া থাকে । আজ ভারতবাসী ইংরাজের নিকটে যদি 
পাশ্চাত্য জ্বানালোক না পাইত, তাহা! হইলে ইংরাজের সহিত 
সামালাভে প্রয়াসও করিত না এবং তজ্জন্য হতাশ হইয়। এরূপ 
বিরক্ত হইত না। বর্তমান শাসন্প্রণালীর নিন্দা বা সমালো- 
চনা করিবার পর্বে আমাদের দেশের পুর্বব অবস্থা স্মরণ করা 
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উঠিত। কিন্তু একালের লোক সে অবস্থা হইতে এত দূবে 
যে তাহ। হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয় না। সে কালের বৃদ্ধেরাও 
কেহ জীবিত নাই যে সেসকল কথার সম্যকরূপে আলোচন৷ 
হইতে পারে। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
দুর্ঠিক্ষ | 

অনাবৃষ্টি বা অতিবুষ্টি নিবন্ধন শস্যের অভাব হইলেই ছুর্ডিক্ষ 
উপস্থিত হয়। কেহ কেহ এই ছুভিক্ষের কারণ ইংরাজ গভর্ণ- 
মেন্ট এইরূপ নির্দেশ কবিতেও কুষ্ঠিত হন না। বিশেষ 
অনুদ্ধান না করিয়া ছুর্ভিক্ষের জন্য গভর্ণমেণ্টের দোষ দেখান 
কি বিজ্ঞের কাধ্য কোন্‌ রাজার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই? 
ত্রেতাযুগে লোমপাদের রাজ্যে ছুর্ডিক্ষ হইয়াছিল। হিন্দু, 
বৌদ্ধ, মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালেও বন্থবার ুর্ভিক্ষ 
হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ দুর্দৈব নিবন্ধন হয়, তাহার জন্য রাজার দৌষ 
দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। ছুভ্ডিক্ষ উপস্থিত হইলে, 
রাজ! যদি তার প্রতিকারবিষয়ে চেষ্টা না করেন, এবং রাজার 
ওদাসীন্যবশতঃ যদি প্রজ। নষ্ট হয়, তজ্জন্য রাজ! অবশ্য দায়ী । 
সে জন্য রাজাকে সহত্রবার বলা যাইতে পারে। রাজার নিকটে 
বিনয়পুর্ধবক সকল বিষয়ের ক্াভিযোগ “করা আমাদের শাস্তর- 
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সম্মত। অবিনয় ও ওদ্ধতাসহকারে রাজার দোষ দেখান কখনও 
উচিত নহে । যাহার হস্তে গ্রভূশক্তি, তাহার নিকটে অবিনয় 
মাচরণ দ্বারা উপকারের পরিবর্তে অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা । 
সেরূপ অপকার ঘটিলে নিজের নির্ববদ্ধিত৷ বুঝিয়! লঙ্জিত হওয়! 
উচিত। চাণক্যের নীতিবলে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য পাইলেন । তথাপি, 
চাণকা তাহারই স্থাপিত রাজার নিকটে সর্ববদা আত্ভাবহ থাকি- 
তেন। আমাদিগের শান্্রামুসারে রাজা যখন দিকৃপাল বা বৈষ্ণবী 
শক্তির আধার, তখন সকলকেই সেই ভাবে তাহাকে মান্য 
করিয়া চলিতে হইবে। অশিষ্টাচারের কথ! ত দুরে, যেরূপে 
বাজা বা উপরিতন রাজকম্ম্াচারী প্রজার প্রতি সর্নবদ। প্রীত 
গাকেন, সর্ববতোভাবে তাহার অনুষ্ঠান কব! কর্তব্য | 

দুভিক্ষ সম্বন্ধে একটি দেশীয় লেখকের মন্যবোর মর্ধ্ম উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম 2 

'অনাবুষ্টি বা অতিরৃষ্ঠিনিবন্ধন শম্ক্ষয় ছুভিক্ষের কারণ 
নহে। অনাবুষ্টি হইলেও ছুই সহত্্র বৎসর মধ্যে ভারতব্যাগী 
অনাবৃষ্টি কখনও হয় নাই। কোন স্থানে না কোন স্থানে বৃগ্ঠি 
হইয়া পর্যাপ্ত শশ্য হইয়াছে । ভারতের এক চতুর্থাংশ ভূমিতে 
শহ্য উৎপন্ন হইলে দুভিক্ষপীড়িত প্রদেশসমূহের অধিবাসী- 
দিগের অনশনজন্য মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের 
সর্বত্র রেলপথবিস্ত'র হওয়ায় এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদ্দেশে 
শস্য অল্প সময়ের মধ্যে প্রেরিত হইতে পারে । ভারতে স্থানে 
স্তানে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলেও স্থান বিশেষে শস্য না 
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জন্মাইলেও কোন কোন স্থানে যে শহ্যরাশি উৎপন্ন হয়,সেই শস্য 
সকল রীতিমত দেশের মধো ভাগ করিয়া দিলে সকলের আহার 
জুটিতে পারে। কিন্তু ভারত ভিন্ন অনেক দেশ আছে, যেখানে 
প্রচুর শহ্ত হয় না । বিলাতেই কৃষিযোগ্য ভূমির অত্যন্ত অভাব । 
তথায় শশ্যাদি রীতিমত উত্পন্ন হইলে, তাহা দ্বারা সমগ্রা ইংলগু- 
বাসীর ৯১ দ্বিনের অধিক উদর পুরণ হয় না। তথাপি সমস্থ 
বশসর ইংলগুবাসীকে অনশনে যাপন করিতে হয় না। জার্্মা- 
নির অবস্থাও অনেকাংশে ইংলগ্ডের মত। জাম্মানবাসীরা ও 
স্বদেশোত্পন্ন শস্যের উপর নির্ভর করিয়া গাঁকিলে ঠাহাদের 
১০২ দিন অন্নভাব ঘটিত। হল্যাণ্ড, মাকিন প্রভৃতি দেশেও 
সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি ঘটিয়া শশ্যের ব্যাঘাত হয়। তগাপি, সে 
সকল দেশে ছুভভিক্ষ হইয়াছে শুনা যায় না। দেশে শহ্যাভাক 
হইলেই যে ছু্তিক্ষ হইবে এরূপ কথা অসঙ্গত। দৈবের বিড়ম্বনায় 
মন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে, সভ্যজাতি মাত্রেই দূরদেশ হইতে 
শস্য আনয়ন করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়! থাকেন। ভারত- 
বম হইতে প্রতিবসর ১৬॥ কোটি টাকার গোধূম ও তগু,লাদি 
সমুদ্রপথে এ সকল দেশে গিয়! তত্রত্য অধিবাসীদিগের জীবন 
রক্ষা করিতেছে । ইউরোপীয়গণ বন্ুদুরবন্তী ভারত হইতে শস্য 
লইয়া আপনারা জীবন রক্ষা! করিতেছেন । আর ভারতের সন্ভা- 
নের! শস্যের কাছে থাকিয়৷ অন্নাভাবে দলে দলে মরিতেছে। 
ভারতবাসীর ধন বলের অভাবই এদেশৈ ঘন ঘন ছুতিক্ষ ঘটনার 
প্রধান কারণ ।” 
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. এ বিষয়ে আমার এই বক্তব্য যে, যখন যু যুগান্তর ছুণ্তিক্ষের 
গতি অনিবাধ্য হইয়া রহিয়াছে । পূর্বেও মধ্যে মধ্যে ছুত্তিক্ষের 
প্রকোপে অনেক দরিদ্র প্রজার অসময়ে জীবন নাশ ঘটিয়াচে। 
যখন এদেশে শিল্প ও বাণিজোর উন্নতি ছিল, দেশের টাকা দেশে 
থাঁকিত, তখন দু্ভিক্ষ উপস্থিত হইত কেন? যখন এদেশের 
প্রায় ঘরে ঘরে গোলাপুর্ণ ধান্য ছিল, দেশের লোকে বিশেষ 
বদান্যও ছিলেন, তখন দুভিক্ষে লোক মরিত কেন? ধনবলের 
অভাবই দুণ্ভিক্ষের প্ররূত কারণ এ কথা সকলেরই স্বীকাধা। 
তা বলিয়া দেশের সমুদয়লোকত আর ধনী হইতে পারে না? 
শশ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, দরিদ্র লোকে তাহ ক্রয় করিতে 
পারে না বলিয়াই অন্নের অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হয়। প্রীকুতিক নিয়মেই মেঘাদি হইয়া যথাকালে তাহা হইতে 
বৃষ্টি হয়। প্রারৃতিক নিয়মের অন্যথা হওয়া বিচিত্র নহে। 
পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। যেবারে সমুদ্রের 
উপরে অধিক বৃষ্টিপাত হয়, সেবারে স্মথলের উপরে স্বল্প বর্ষণ 
হওয়া অসম্ভবপর নয়; এবং ইহার বিপরীত হইলে অতিবৃষ্টি ও 
হইতে পারে। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যাদির ক্ষয় 
অবশ্যন্তাবী। শস্যাদির ক্ষয়ে উহা বনুমূল্য হুইলে দরিদ্র- 
বহুলদেশে ছুত্িক্ষ অনিবার্য । এদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী, 
ব্রাহ্মণের শীসনেই এদেশ বরাবর সুশীসিত হইয়া আদিতেছে। 
পূর্বে বর্ণগত ও বিষ্তাগত প্রাধান্য ব্রাহ্মণেরই ছিল। অনেক ব্রাহ্ষ- 
েই সংসারের অনিতাত্বভ্ঞানে ভিক্ষাবৃত্তি, শালোগ্বুত্তি বা 
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সামান্য রাজদন্ত বৃত্তি দ্বার! সন্তুষ্ট মলে জীবিক। নির্ববাহ করিতেন। 
ক্রমে ক্রমে তাহার চরিত্র অনুকরণে এদেশীয় অনার্ধাদিগের 
মনেও ভিক্ষবুত্তির উতকুম্টত।৷ উপলব্ধি হওয়ায় এদেশে অলস 
ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছ্ে। ছুর্ভিক্ষের সময় দরিত্র 
লোকে ষে বেশী মৃত্বা মুখে পতিত হয়, তাহ! বলা বান্তলয। 
যেবারে ভারতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন না হইবে, সে বারে ইং- 
রাজ কি ভারতীয় দরিদ্র প্রজার রক্ষার জনা ভারত হইতে শস্য 
রপ্ঠানি করা একেবারে বন্ধ করিয়। দিবেন? আর তাহার! সদেশোৎ- 
পন্ন শসা ৯১ দিন খাইয়া অবশিষ্ট দিন কি বায়ুভক্ষণ করিয়া থ্রাকি- 
বেন? না--ভারতের জনা সদলবলে না খাইয়া প্রাণ বিসর্জন 
করিবেন? ভাল, ইংরাজ আমাদের রাজা, ভারতীয় প্রজার 
রক্ষার জন্য ভারতের উতপন্ন শসা ইংলগ্ডে না লইয়া গিয়া যে 
কোন উপায়ে ইংলগ্ডের জীবন রক্ষা করিলেন । জাশম্মানের তাহা 
নিবে কেন ? তাহারা ভারত হইতে প্রভূত মূল্য দিয়া শস্যরাশি 
ক্রয় করিয়া দেশ পূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। শস্য রগ্ানির 
বন্ধের জন্য ইংরাজ যদি রপ্তানি শস্যের উপরে অতিরিক্ত শুহ্কও 
নিদ্ধারণ করেন, যাহার। অধ্যবসার়ী,যাহাদের দেশে দ্রবা অপেক্ষা 
অর্থ স্থলভ, তাহার! অতিরিক্ত মুল্য দরিয়া অনায়াসেই যে শস্য- 
রাশি ক্রয় করিবে, আশ্চর্য, কি? তখন ইংরাজ আর কি 
করিতে পারেন ? ভারতীয় ভ্রাতার! বখন ভূমির কর্ষক, উৎপন্ন 
শস্যরাশির প্রভূ, এবং তাহারাই যখন শস্যের উচিত মূলা 
লইয়৷ বৈদেশিকদিগকে শস্য বিক্রয় করিতেছে, তখন তাহার 
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জনা ইংরাজ কেন দায়ী? ইংরাজ যদি বলপুর্ববক অল্প মূল্যে 
বা বিন! মূল্যে শস্য সংগ্রহ করিয়। স্বদেশে বা অন্য দেশে শস্য 
রপ্তানি করিতেন, তাহ! হইলে তাহাদের উপরে এ দোষ দেওয়। 
যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে, ভারতীয় দরিদ্র প্রজার প্রাণরক্ষা 
বিষয়ে এদেশীয় কৃষক ও বণিক্গণ কেন ন! দায়ী হইবেন ? 
তাহারা অর্থের লোভে শসা বিক্রয় না করিয়া দেশীয় দরিদ্র 
দিগের সুবিধার জনা যদি শসারাশি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, 
আর দুর্ভিক্ষের সময়ে অনায়াসেই যদি তাহা অল্প মূলো 
বিক্রয়, করেন, তাহা হইলে দরিদ্র লোকের ত অনায়াসেই 
প্রণরক্ষ। হইতে পারে । যদি বল, দেশীয় শিল্পের নাশে 
দেশ অন্তঃসারণুন্য হওয়াতে দেশীয় লোকের শস্যসঞ্চয়ের 
ক্ষমত। নাই, কাজেই তাহার! উদরের জ্বালায় ও রাজার রাজস্বের 
টাক। সংগ্রহের জনা শসা বিক্রয় করিতে বাধা হয়। যে 
কারণেই হউক, যখন ভারতের অবস্থা এইরূপ, এব" নিজের 
অধস্থানুসারেই যখন দেশীয় লোকেই বিদেশে শস্য রপ্তানি 
করিতে বাধা হইতেছে, তখন তাহার জনা ইংরাজের ক্বন্ধে 
এক্ষণে এ দোষ চাপাইয়৷ কি ফল? 

ছুভিক্ষের অর্থ ভিক্ষার অভাব। শসোর অভাববশতঃ 
উ্তা অতিরিক্ত মহার্ঘ হইলে লোকে ভিক্ষুকদিগকে এক মুষ্টি 
ভিক্ষা দিতেও যখন কাতর হয়, সকলেই উদরান্ন সঞ্চয়ের জনা 
বাকুল হইয়! পড়ে, তখনই ছুণ্ভিক্ষ হয়। অলস ভিখারীর 
সংখা। যে দেশে যত বেশী, ছুভিক্ষের আক্রমণও সে দেশে তত 
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প্রবল। ইংলগ, হল্যাণ্ড, মার্কিন প্রভৃতি দেশে অনেকেই ব্যব- 
সায় বাণিজ্য দ্বার ধনী । সেখানে ভিখারীর সংখ্যা নাই. বলি- 
লেই হুয়। সেখানে অনেকেই পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন 
করে, তথাপি, ভিক্ষা অবলদ্বনপূর্বক আলস্যের প্রশ্রয় দেয় 
না। কাজেই, ভারতের ন্যায় এ সকল দেশে ছুতিক্ষের প্রকোপ 
নাই। ভারতবর্ষীয় দরিদ্র লোকে নিরীহ ও আলস্যপরায়ণ। 
তাহারা বিলাতের লোকের ন্যায় পরিশ্রমপুর্ববক অর্থ উপা- 
জ্ভনদঘ্বারা জীবনধারণ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি শ্রেয়; মনে 
করে। তাই ভারতে ভিক্ষুকের সংখ্া। দিন দিন সীমা অতি- 
ক্রম করিতেছে । চিরপরাধীন দরিদ্র ভারতবাসী স্বাধীন 
বৈদেশিক জাতির সহিত কিরূপে সমকক্ষত। করিতে পারে ? 
বিলাতে লোকে চাউল, গোধুম প্রভৃতি নিত্য আহারীয় দ্রব্য বারমাস 
যে মূল ক্রয় করে, এদেশে ভীষণ ছৃভিক্ষের সময়েও এ সকল 
বস্তব অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। যেখানে অর্থ 
স্বলভ, সেখানে লোকে বস্ত্র জন্য ভাবিত হয় না, যেরূপে 
হউক, উহ! সংগ্রহ করে । 

এ দেশে মধ্যে মধ্যে দুভিক্ষ হয়, এবং অনেক দরিদ্র অন- 
শনে অকালে জীবন বিসর্জন করে সত্য; কিন্তুতাহার জন্য এক্ষণে 
আর অনুশোচনা করিয়া কি ফল? প্রকৃতি বাদিনী হইলে রাজা 
কি করিতে পারেন ? অপিচ, পূর্বে ভারতবর্ষে এত লোকের 
বসতি ছিলনা । এ সংসারে, নিয়তই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে | 
উন্নতি হইলেই,.পতন হয়,বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে। কুরু-পাগুবের 
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যুদ্ধের পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজকুলের এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে ক্ষত্রিয়- 
দিগকে অন্তরের অংশ বলিয়। তাহাদিগের বিনাশসাধন দ্বার 
পৃণিবীর ভার লঘৃকরণই কৌরব-যুদ্ধের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে । 
লোকসংখ্যার আধিক্য হইলে, কখন ভূমিকম্পে, কখন উত্তপ্ত 
ধাতুত্রবে, কখন প্লেগে, কখন ছুত্তিক্ষে, কখনও বা যুদ্ধ 
বিগ্রহে লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন তাগ করিয়া পৃথিবীর ভার 
লাঘব করে তগাপি কাধাবীর মানব কখনই শিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারে ন।, বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। 
ভাই ছুভিক্ষের প্রাকৃত দমন করিতে হইলে, বুষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া 
যেরূপে দেশে শসা উত্পন্ন হইতে পারে, সর্ববতোভাবে তাহার 
চেষ্টা করা কর্তব্য। দেশের সর্ধত্র খাল ও তড়াগ সকল 
নিখাত হইলে বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়া শহ্য উত্পর হইতে পারে। 
ইংরাজ পর্নব হইতে অনেক স্থানেই জলাশয় ও খাল প্রস্তত 
করিয়া দিয়াছেন সতা; কিন্তু এ বিশাল ভারতভূমিব পক্ষে 
উ1 এখনও পর্যাপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ এইজন্য বলেন যে. 
গভর্ণমেন্টের ষত্তে প্রতিবতসর যেরূপ স্থানে স্তানে রেলপথ 
গ্রসারিত হইতেছে, সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে নুতন নুতন 
খাল ও জলাশয় যদি প্রস্তুত হয়, ক্রমে ক্রমে ছুতিক্ষের প্রকোপ 
ও অনেক পরিমাণে ত্রাস হইতে পারে । ইহাতে শ্রমজীবীদের 
উপার্জনপথও প্রসারিত হইবে । আর বৃগ্রিনিরপেক্ষ হইয়া 
দেবমাতৃক দেশেও গচুর শস্য উত্পাদন করা অসম্ভাবিত হইবে 
না। কেহ কেহ বলেন যে রেলপথের ছুই পার্থ যথেষ্ট ভূমি 
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পৃদ্ির/! আছে। অনাতর পার্থের ভূমি কিছু বাড়াইয়া, লইয়া 
যদি তাহাতে রেলের মত সুদীর্ঘ ভারতব্যাপী খাল প্রস্তর 
হয়, নদীর সঙ্গমস্থলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কবাট দিয়া খালের 
মধ জল প্রবেশ ও নির্গমের উপায় করিয়। দেওয়া যায়, তাহা 
হইলে খালে বারমাস জল থাকিতে পারিবে । পক্ষান্তরে, অতি 
নিকটব্তভী হইলেও এ খাল দ্বারা রেলপথের অনিষ্ট সম্তাবন! 
থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক কৌশলে ক্ষেত্রের মধ্যে এ খাল হুইতে 
সর্ননত্র জল প্রবেশ-নির্গমের উপায় করিয়া দিলে কেবল যে বৃষ্টি- 
নিরপেক্ষ ভইয়। শসা উৎপন্ন হইবে তাহা নভে; অপিচ, এ 
খালে মণ্ডসা উৎপন্ন হইলে গভর্ণমেণ্টেরও অলাভ হইবে মা। 
যেরূপ ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে রেলপথ গুসারিত হইতেছে, সেই- 
রূপ রুমে ক্রমে প্রতিব্সর এরূপ অভিনব খাল খনন করাইলে 
গভর্ণমেণ্টেরও ব্যয়বিষয়ে বিশেষ ভাবিত হইতে হইবে না । রেল- 
পণের পার্বন্তী পল্লীসমূহের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে । 
ভাহার কারণ, পুর্বে পল্লীর জল মাঠ দিয়! বাহির হইতে পারিত | 
মধো উচ্চ রেলপথ নিম্মিত হওয়াতে পূর্বের ন্যায় আর জল 
নিকাশ হইতে পারিতেছে না। রেলের নিম্ববন্তী অল্প সংখ্যক 
কৃত্রিম পয়োনালীদ্বার৷ জল কত বাহির হইতে পারে ? কাজেই, 
গ্রামের জল গ্রামেই বসিয়! গিয়। গ্রাম অন্বাস্থাকর হইতেছে | 
রেলের নিকটে গ্রামের মধ্যে এরূপ সুদীর্ঘ খাল থাকিলে গ্রামের 
জল খালে পড়িতে পারে ও নিন্বস্থিত কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী দ্বারা 
স্থকৌশলে রেলের উভয় পার্ববন্তী গ্রামের জল এ খালে পড়িবার 
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স্বিধ! করিয়া! দিলে, সকল গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল হইবে এবং প্রচুর 
পরিমাণে শহ্য ও মৎস্য উৎপন্ন হইলে দরিদ্রগণ ছুর্ভিক্ষের হাত 
হইতে রক্ষ/ পাইতে পারিবে । অপিচ, কোন কোন স্থানে 
ষানাদির অন্থুবিধাবশতঃ দূর ষ্টেশন হইতে এক্ষণে অনেকেই 
নিজ নিজ গ্রামে চলিয়া যায়। এরূপ খাল প্ররস্তত হইলে 
লোকে ষ্টেশন হইতে নৌকাযোগেও যাতায়াত করিতে পারিবে । 
ইহাতে দরিদ্র নৌজীবীদের ও কিছু অর্থাগম হইতে পারে । কেহ. 
কেহ বলেন যে কটক, পুষ৷ প্রভৃতি স্থানের কৃষিক্ষেত্রের ন্যায়, 
প্রতিজেলায় গভর্ণমেণ্টের এক একটা স্ুবৃহত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র 
থাকিলে প্রডৃত উপকার দর্শে। এঁ সকল ক্ষেত্রমধ্যে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে জল প্রবেশ ও নির্গমের সুবিধা করিয়। দিলে দৈবের 
প্রতিবন্ধকতায় শস্যের ক্ষতি হইতে পারিবে না এবং উতুপন্ন: 
শস্যরাশি গোলায় রক্ষিত থাকিবে। ছুর্দৈববশতঃ জেলার 
অন্ঠান্ত স্বানে যেবারে প্রচুর শস্য উৎপন্ন ন৷ হইবে, গভর্ণ- 
মেপ্টের এঁ গোল! হইতে লোকে যদি পূর্ববমূল্যে শস্য 
ক্রয় করিতে পারে, দরিদ্রগণ ছূর্ভিক্ষজন্য কষ্ট অনুভব, 
করিতে পারিবে না। এক্ষণে যখন আমর! ন্যায়বান্-ইং- 
রাজরাজের রাজ্যে বাস করিতেছি এবং ইংরাজ যখন প্রজার 
হিতের জন্য এরূপ অনেক সণুকার্ধ্য করিতেছেন,তখন আমা- 
দের সময়োচিত প্রার্থনাটা কেনন৷ পুর্ণ, হইবে ? পরস্তু, আমা- 
দের দেশের লোকও বড়.অলস হুইয়া পড়িয়াছে। কৃষক পূর্বের 
ন্যায় আর চাষ করিতে শ্রম করে না। দেখ! যায় সহরে মুটেরাও, 
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ট্রামগাড়ীতে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্বেধে ভদ্রবংশীয়গণ নিজে 
ক্ষেত্রে গমন করিয়া কৃষকদ্বারা৷ চাষবাস করাইতেন। এক্ষণে 
অনেকেই ভৃতামুখাপেক্ষী বাবু, ভূত্যগণও আলস্যপরায়ণ। এই 
অবকাশে দৈবের প্রতিকুলতায় শস্োর হানি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ যে 
ঘন ঘন হইবে বিচিত্র কি? পৌরুষ ব্যতিরেকে কোন কার্ধ্য 
সম্পাদিত হয় না সত্য; কিন্তু পৌরুষনিষ্পাদ্য কার্য্যও অনুকূল 
দৈব ও স্থুসময়ের অধীন। উড়িস্তায় গতবার হইতে দুর্ভিক্ষ 
হইয়াছে । গভর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকারের জনা অনেক সাহাযা 
করিয়। আসিতেছেন। কিন্তু লোকে এত অলস যে অনেকেই গভর্ণ- 
মেন্টের রিলিফ-কার্ধ্যে না খাটিয়া সহরে ভিক্ষ! করিয়া! জীবন 
নির্ননাহ করিতেছে | এরূপ ভিক্ষাশীল অলসেব কি কখন উন্নতি 
হইতে পারে % আমি একটি উড়িয়া চাকরের মুখে শুনিয়! 
হাহারহ কথা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলাম £-_-“পুর্ব্বের 
ন্যায় এবারেও অনেকেই এই ছূর্ভিক্ষে মারা পড়িত, কিন্তু 
গভর্ণমেণ্ট দুর হইতে ক্ষদূ আনিয়| সলভ দবে দেওয়ায় আমরা 
বাচিতেছি |% 

দুর্ভিক্ষের সময়ে গভর্ণমেণ্টকে শসারপ্তানি বঙ্গ করার 
পরামর্শ দেওয়া বিজ্ঞের কার্ধ্য নহে। ধনবলের অভাবই যদি 
দুর্ভিক্ষের কারণ প্রতিপন্ন হয়, দেশে যেরূপে ধনবলের বৃদ্ধি 
হইতে পারে, সর্বত্র যেরূপে বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া শস্য 
উৎপন্ন হয়, তদ্িষয়ে গভর্ণমেণ্টকে নম্রভাবে স্তপরামর্শ দেওয়া 
কর্তব্য। কেহ কেহ বলেন যে ভারত গভর্গমেণ্টের অধীন 
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দুক্তিক্ষ নামে স্বতন্ত্র স্থায়ী একটী বিভাগ খুলিয়া! তাহার সেক্রে- 
টাবীব পরামর্শমত এ বিষয়ে কার্য করিলে ভাল হয়। সম্াটেৰ 
জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইচ্ছামত সকলেই এ বিভাগের পুষ্টির জন্য 
অর্থদীন করিতে পারিবেন। দেশের সর্বত্র প্রচুর শসা উৎপন্ন 
তহীলে, এবিভাগে মর্থরাশি সঞ্চিত হইতে গাকিবে। স্থায়ী সেক্রে- 
টারী থাকিলে তিনি সমুদয় অর্থব্যয়ের দায়ী থাকিতে পারিবেন । 
তিনি ছুর্ভিক্ষবিভাগে সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন বিভাগের জন্য বায 
করিতে দিবেন না; এবং ইংলগ্ের মনাথাশ্রমের হ্যায় এদেশে 
প্রতি জেলায় জেলখানার নিকটে, এই দুভিক্ষবিভাগের অধীনতহায 
অন্ধ, মুক, বধির, ব্যাধিগ্রস্ত ও কন্মকরণে অসমর্থ ব্যক্তিদ্িগেব 
জন্যও যদি গভর্ণমেন্ট এক একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, 
বড় ভাল হয়। জেলার ম্যাজিষ্রেট ও প্রধান ডাক্তার এ বিভা 

গের কার্ধা পর্দ্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন । এ সকল ওন্ধ, মুক 
প্রভৃতিকে তাহাদিগের উপযুক্ত কাম্য দিয়াও কিছু অর্থ আদায় 
হওয়া অসম্ভব নয়। প্রজারক্ষার জন্য প্রতিজেলায় এরূপ উপায় 
থাকিলে ভিখারীর সংখ্যাও এদেশে ক্রমে ক্রমে হাস হইতে 
থাকিবে । এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে জেলায় জেলায় এরূপ 
অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে গভর্ণমেণ্টের যে তাহাতে অধিকতর 
স্বনাম হইবে তাহা বল! বাহুল্য । ছুর্ভিক্ষি উপস্থিত হইলে 
আপাততঃ গতর্ণমেপ্ট যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন, সে বিষয়ে 
কাহার বিশেষ বক্তব্য নাই। তবে অনেকেই ভিক্ষা বা শ্রম 
করিয়৷ গভর্ণমেষ্টের দিকটে সাহাব্যপ্রার্থী হইতে চাহে না, 
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তাহাদের জন্য দেশদেশান্তর হইতে শস্য ক্রয় করিয়। আনিয়া 
ভুভিক্ষপীড়িত দেশে পূর্বেবের ম্যায় মুল্যে যদি গঙ্া্মেণ্ট 
শস্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিযা দেন, বড় ভাল হয়; গভর্ণমেণ্ট 
এবপ বাবস্থায় বরাবর মনোযোগী আছেন এবং দুর্ভিক্ষ গ্রর্তী- 
কারের জন্ নানাবিধ উপায় করিতেছেন । পিচ, এদেশের কুষি 
তত্ব এবং শিল্প ও বাণিজোর উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে 
অধিকতব চেষ্টা করিতেছেন । সেজনা মামাদিগের সর্ববাস্তঃকরণে 
ইংরাজের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত । তবে আমাদের মতে যে 
পর্যন্ত জেলাষ জেলায় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, 
যে পবান্ত গভণমেণ্টের গোলায় গোলায় ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখা 
না! হইতেছে এবং অধিকতর খাল ও তড়াগাদি খননের স্ববন্দৌ- 
বস্ত না হইতেছে, সে পর্যন্ত দুরিক্ষপীড়িতশ্থানে দেশান্তর 
হইতে শসাদি আনিয়া পুর্বববণ্ড মুল্যে উহার ধিক্রয়ের বাবস্থা 
করিলে প্রজাসাধারণের অনেক কষ্টের লাঘব হইবার সম্তাবন| | 
আমরা দলবদ্ধ হুইয়। দেশান্তরে বদি শসা রপ্তানি করা বন্ধ 
করিয়। দেই, কখন দৈবছূর্বিপাকে এদেশে পধ্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন 
ন। হইলে তখন অন্য দেশ হইতে ক্কি রূপে শস্য আনিতে পারিব? 
অপিচ, ষেবারে প্রচুর শসা উৎপন্ন হইবে, বৈদেশিকেরা ও 
বদি প্রতিজ্ঞাপূর্ববক এদেশের শস্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে 
দেশীয় কৃষক ও বণিক্দিগের ঘরে ঘরে শস্যরাশি সঞ্চিত থাকিলে 
ক্রমে তাহ দ্বারা কি কেবল কীটের উদর পূর্ণ হইতে থাকিবে না ? 
আমদ।ণি-রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয় দ্বার! বস্তুর বিমিময়ই বাণিজ্য । 
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বাণিজা করিতেগেলে বস্ত্র বিনিময় আবশ্বুক | উচ্চ অঙ্গের ব্যব- 
সায়ীকে দেশ বিদেশের সহিত কারবার করিতে হয়, দেশ বি- 
দেশের বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদ রাখিতে হয় । সকল লোকের 
সহিত সন্ভাব স্থাপন না করিলে বাণিজ্যের স্থৃবিধা হয় না। বণিক্‌ 
মাত্রেরই সুমিষ্ট বাক্য ও সন্ধযবহার শিক্ষা কর! অগ্রে কর্তব্য। 
লক্ষমীচরিতে আছে “লক্মনী কলহময় স্থান প| দিয়াও স্পর্শ করেন 
না”। ভাই ভারতবাসী! যদি তোমরা এই দেশে কৃষি,শিল্প ও বাণি- 
জোব প্রকৃত উন্নতি করিতে চাও তাহা হইলে মন হইতে দ্বেষ, 
হিঃসা ও কলুষভাব একেবারে পরিত্যাগ কর । অতীত ঘটনা ভুলিয়া 
যাও, বর্তমান অবস্থায় দেশের কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে কায়- 
মনোবাকো তাহার চেষ্টা কর। এদেশের দ্রব্য ও এদেশীয় 
শির্গীকে অন্তরের সহিত আদর করিতে গিয়। বৈদেশিক শিন ও 
শিল্পার প্রতি ঘণ। করিও না। দেশীয় শিরেব বাবঠার জন্য 
বাকৃবিতণ্ডাও করিও না। বিনীত ও ধীরভাবে রাজার 
প্রতি অচলা ভক্তি স্থাপনপূর্ববক দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত জননী 
জন্মভূমির পুজা কর। এ পুক্তায় বাগ আড়ম্বরের প্রয়োজন 
নাই । একান্তমনে ভক্তিভাবে কম্ম করিলেই ফল অবশ্যন্তাবী | 
আমরা বাণিজ্যনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং এ অনভিজ্ঞ 
আমাদের পরাধীনভাবমিশ্রিত হইয়া স্বাভাবিক হইয়াছে । পরা- 
ধীন জাতির মন কলুষিত ও সন্দিগ্ধ থাকায় যৌথ কারবারে সকল 
অংশীদারের প্রতি বিশ্বাস স্বাপনপূর্ববক বরাবর কার্য করা সহজ 
ব্যাপার নহে। হাওড়ার দেশলাই ব্যবসায়ের পরিণাম ও বেঙ্গল 
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প্রভিন্দিয়াল রেলওয়ের দুর্দশা! দেখিলেই অনেকের চৈতন্য 
হইতে পারিবে । তজ্জনা গুরু ইংরাজের নিকট কিছুকাল 
বাণিজ্যনীতি শিখিতে হইবে । যে পর্যন্ত শিক্ষা পুর্ণ না হুই- 
তেছে, দেশীয় বড় বড় ব্যবসায়ের মধ্যে এক একক্জন স্থবিজ্ঞ 
ইংরাজকে অংশীদাব কব। ক্রমে স্বাধীন ইংরাজের সঙ্গে এক 
বাণিজাসত্রে আবদ্ধ হইয়া সকলে যখন এক এঁক্যে কার্যা করিতে 
শিখিবে এব" মন হইতে অন্যের প্রতি ছেষ ও সন্দেহ দূর করিতে 
পাবিযাছ বুঝিবে, তখন নিজেব বাবসাষ নিজে চালাইও | বর্তমান 
বস্তা তোমবা যদি বাক্তিগত কার্য্যেব জন্য ইংবাজ জাতির 
প্রতি ক্ষ ও অসম্থুট হইয! প্রতিজ্ঞাপূর্ফক সকল বিলাতী দ্রব্য 
পবিবছজন কব, এ সংসাবে অনেক বিষষেই অভাব উপলদ্ধি 
কবিতে হইবে । কাযকেশে তাভা সন্ত কবিতে পাবিলেও, 
ইহাব ফল কি হইবে? তোমবা প্রতিজ্ঞাপুর্ববক বিলাতী দ্রব্য 
ভাগ কবিলে বিলাতীবাও প্রতিজ্ঞ।পর্ববক তোমাদেব দ্রবা হাাগ 
কবিলেন্; অপিচ,এদেশে বিলাতী শিল্প যস্ত্রেব মামদানী কবাও একে- 
বাবে বন্ধ কবিযা দিলেন, এইকপে পরস্পরের সহিত আদানপ্রদান 
সন্বন্গ ছিন্ন হইলে বাণিজা কিরূপে চলিতে পারিবে? কেবল 
দেশের লোকদিগকে বিক্রয় করিলে ভাবত কি কখন ধনাট্য 
হইতে পাবিবে ? যর্দি ব্যবসায় বাণিজ্যে বৈদেশিকের সহিত 
কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে ইচ্ছা কর, বিলাতের সহিত আদান- 
প্রদান সন্বন্ধ রাখিয়া! কার্য্য কয়। বাড়ীর ভিতরে বাণিজ্য করিয়া 
কেহ কখন ধনী হইতে পারে নাই । একচিত্ততা ও অধ্যবসায়ের 
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সহিত দেশে নৃতন নৃতন শিল্প উদ্ভাবন কর, এবং রাজার সাহাযো 
দেশের সকল দ্রব্য বাণিজোর জন্য দেশ বিদেশে পাঠাও 
এবং বিদেশের ভাল ভাল দ্রব্য ও শিণ্প যন্ত্রসমূহ যাহা এদেশে 
দুল্লভ, তাহা ক্রয় করিয়া আন এবং তাহা প্রস্তত করিতে অভাস 
কর। স্পথে থাকিয়৷ দেশের উন্নতি করিতে পারিলেই 
মাতৃপূজা করা হইবে; ইহা যেন সর্ববদা মনে জাগরূক থাকে । 
একচিত্তে মাতার পুজ| করিতে বসিয় ব্যক্তিগত ব৷ বস্তুগত ঘৃণা 
যদি মনে উদয় হয়, তাহা! হইলে নিশ্চয় জানিও, সাধনার বাঘাত 
হইল, পুজা পণ্ড হইল। সংযমই সাধনার প্রধান অঙ্গ । ভাই 
ভারতবাসী ! যদি দেশের প্ররূত হিতৈষী হও, বিলাতী পণা- 
বঙ্ডনের দ্বেষমূলক প্রতিজ্ঞটা অগ্নে পরিতাগ করিতে হইবে। 
শীতলশোণিতে ও শুভ্রচক্ষে আমার কথাগুলি একবার একমনে 
আলোচনা কর, পরে আমর প্রতি যাহা কর্তবা করিও। কিন্তু 
পরের কথা শুনিয়া কোন কাধ্য করিও না। নিজের বর্তমান 
অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিবেকের সহিত পরামর্শপুর্ববক 
বল, আমার এই উপদেশ গুলি সময়োপযোগী কি না? হতাশ 
বা ছুঃখিতহৃদয়ে “বয়কট” ব প্রতিজ্ঞাপূর্ববক সকলবিলাতী দ্রব্য- 
বঙ্ভ্বনের কথাটা কখনই এদেশের কল্যাণকর নহে। প্রহ্যুত, 
এ কথ! দ্বারাই এখন পদে পদদেই আমাদের অশুভফল ভোগ- 
করিতে হইবে। 





অফ্টম পরিচ্ছেদ । 


ইংরাঁজের প্রধ্রিবীর উপনে প্রভুজ। 


প্রাকৃতিক নিয়মের বশবন্তী হইয়া কার্ধা আরম্ভ করিলে 
তাহার ফল অবশ্যন্তাবী। প্রকৃতি ব! দৈৰ প্রতিকূল থাকিলে 
প্রারন্ধ কাধ্যও নিষ্ষল হয়। এই জন্য দেশকাল ও আধারতেদে 
বীজবপন করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রভৃতশম্তশ্যামলা! ভারত ভূমি 
কুষিপ্রধান দেশ ; এদেশে সকল প্রকার কৃষি দ্রব্য যেরূপ উৎকৃষ্ট 
হইতে পারে, অন্য কোন দেশে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। 
স্বতরাং, ভারতে সর্নবতোভাবে যেরূপে কৃষির উন্নতি হয়, সকলের 
সে বিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগী হওয়া. উচিত । শীতপ্রধান বনুল- 
শৈলসঙ্কুল ইংলগ্ড লৌহ, টিন, কয়লা! প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যরাশির 
আকর। অপিচ, সেখানে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণও অল্প । 
তাই ইংলগু কৃষি প্রধানদেশ নহে । কৃষিদ্বার! এ স্থানে উন্নতি 
কর! সহজ নহে। “পক্ষান্তরে, খনিজ লৌহ প্রভৃতি ত্রব্যসমূহের 


৬৪ ভাবতে ইংবাজ। 


স্থলভতার জন্য ইংলগ্ডে শিল্পনিশ্মীণ-সাধন যন্ত্র সকল অনায়াসে 
প্রস্থত হইতে পারে বলিয়া বাণিজ্য প্রধান হইয়াছে । দৈবের 
ইচ্ছায় যাহ হয় তাহার পরিবর্ঠন মানবের আয়ত্ত নহে । শীত- 
প্রধান দেশে শ্রমজীবীরা ১৬ ঘণ্টাকাল কাধ্য করিতেও কুষ্টিত 
নহে। গ্রীত্ম প্রধান ভারতবর্মে কেহই ১০।১২ ঘণ্টা সময়ের অতি- 
রিক্ত পরিশ্রম করিতে পারে না । ইহার উপর এ দেশীয়লোকে 
সময়ের সদ্বাবহার করিতেও জানে না। ভারতের শ্রমজীবীরা 
নদি এই দশ বার ঘণ্টাকাল নিয়মিত অধ্যবসায়ও একা গ্রতার 
সহিত কাধা কবিত, তাহ। হইলে এদেশের মনেক উন্নতি হইতে 
পাবিত। বিলাতের শিক্ষিত কুষকের! হনুর্ববরা ভূমিতে নানা- 
নিধ সাব দিযা। ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপাযে কুষিব যেরূপ উন্নতি 
কবিতে চেষ্টা কবিতেছেন। সেই রূপ উপায়ে উর্বরা বিশাল 
ভাবতভূমির নান! স্থানে নানাবিধ কুষিব উন্নতিব দিকে সকলে 
লক্ষ্য বাখা অবশ্য কর্তবা। বিলাত, শিবপুব বা প্ুষ! হইতে 
ধাহাবা কৃষিতত্ত নিষয়ে অভিজ্ঞ হুইয! আসিয়াছেন, তাহাদেব 
উপদেশানুসাবে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশীয় কৃষকের কাধা 
করিলে বনুলপবিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইতে পাবে। 
কুষিলন্ধ দ্রবারাশিব বিনিময়ে দেশ দেশান্তর হইতে অর্থরাশি ও 
বিবিধ ধাতুদ্রবা এদেশে আসিলে এবং সেই সকল ধাতু যথাযথ 
ভাবে যদি শিল্পকার্্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তখন এদেশের 
উন্নতির পথ কে রুদ্ধ করিতে পারিবে ? এদেশে পাট ও তুল! 
প্রচুর পরিমাথে উৎপন্ন হয়। এসকল বস্তর চাষে বিশেষ 


ইংরাজের পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব । ৬১ 


দৃষ্টি রাখা বিধেয়। রেশমের পোকাগুলির প্রতি বিশেষ যত্ব 
করিয়া তাহার পৌষণেও অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। 

পাট ও তৃলা হইতে যেরূপে চট ও সূতা যতদূর সপ্তব উৎকৃষ্ট 
তাবে নির্ট্দিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞগুরুূর উপদেশানু- 
সারে কার্য করা বিধেয়। কৃষিপ্রধানদেশে বাণিজ্য কষিমূলক 


হইলেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে। জলবায়ুর প্রতিকুল- 
তায় এদেশীয় কলে ৪০নং সূতা অপেক্ষা বস্ত্রোপযোগী সুক্ষমতর সূতা 


প্রস্তুত হইতে পারে না । ঢাকার মশ্লিন্‌ সৃতা৷ খুব সুন্মম হইলেও 
উহ্থা হাতে প্রস্তুত । স্থতরাং, উহা অতি আয়াসসাধ্য বলিয়া বন্ছ- 


মূল্য হওয়ায় সাধারণলোকে ইহাতে প্রস্তুত বন্ত্রাদি ব্যবহার 
করিতে পারে না। অতএব এদেশে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী 


আতিসূন্মন সুতার বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে হইলে বিলাতী সুক্ষম সুতার 
বাবহারের প্রয়োজন । এক্ষণে ফরাসডাঙ্গ৷ ও শ্রাস্তিপুরের 
তাতির৷ বিলাতী সুূন্ন সূতায় দেশী বস্ত্র প্রস্তৃত করে বলিয়াই 
এরূপ স্থুলভদরে ভাল ভাল বস্ত্র বিক্রয় করিতে পরিতেছে। 
পক্ষান্তরে, যিনি কেবল দেশী সুতার বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা 
করিবেন, তাহাকে এদেশীয় মোটা সুতার কাপড়েই আপাততঃ 
সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে । 

কুষিযোগ্য ভূমির অল্লতার জন্য যে দেশীয় লোককে দ্বেশাস্তর 
হইতে খান্ত সংগ্রহ করিতে হয়, সে দেশীয় লোক অন্যদেশীয় 
লোক অপেক্ষা অধিকতর শ্রমী ও স্বদেশীয় শিল্প উৎপাদনে বিশেষ 
তৎপর হইবে বিচিত্র কি? স্থতরাং, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে 
ইংলগু বাণিজ্যের জন্য স্ষট হুইয়াছে বলিতে হইবে । ইংলগ্ডের 


২ ভাবতে ইংরাজ। 


ভিত বাণিজো প্রতিদ্বন্্ী হওয়া! ভারতের পক্ষে তত সহজ 
নহে। ইত্লগ্ড ও ভারতের সহিত কৃষিবিষয়ে কখনও সমকক্ষ 
হইতে পারিবে না। অপিচ, বাণিজ্য ব্যতিরেকে ষখন দেশের 
প্রাকৃত অভ্যুদয় হওয়া অসম্ভব, তখন এদেশে যতদুর সম্ভব 
যেরূপ বাণিজ্য হইতে পারে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা 
কর্তব্য । বাণিজাদ্ধার। দেশের অভ্যুদয় করিতে ইচ্ছা করিলে 
পুর্বাবধি ইংলগ্ডের বাণিজ্যের গতির প্রতি লক্ষা রাখিতে 
হইবে। এখনও আমাদের কিছুকাল বাণিজ্যবিষয়ক নীতি শিক্ষা 
করিতে হইবে । ইংলগ্ডের মত এদেশে লৌহাদি দ্রবোর প্রভূত 
খর্নি নাই। স্থতরাং, লৌহের দ্রব্য প্রস্কৃত করাইয়। বাবসায় 
করিতে গেলে আমর! কি কখন ইংলগ্ডের সমকক্ষ হইতে 
পারিব? সমুদয কলক।রখানার যন্ত্র লৌহনিন্মিত। কলে শিপ্প 
দ্রনা সকল যেরূপ শাস্ত্র প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে, 
হস্যন্বারা সেরূপ হওয়৷ অসম্ভব | স্বতরা” অধিকাংশ শিল্প বস্থুর 
নিশ্মাণোপযোগী কলকারখানার জন্য আমাদিগকে বিলাতে ছুটিতে 
হইবে । অতএব এ অবস্থায় বাণিজ্যের গুরু ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ 
করিলে কি রূপে দেশে মঙ্গল হইতে পারে ? ইংরাজ বাণিজ্যের 
জন্য এদেশে আসিয়। প্রথম অবস্থায় যে কত নিগ্রহ সন্থ 
করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন। সেই রূপ স্বদেশের 
উন্নতির জন্য দেশ দেশান্তরে নানাবিষয় শিক্ষা করিতে গিয়া 
যদি ভারতবাসীর নিগ্রহ সহ করিতে হয়, তাহাও হষ্টমনে 
সহা করা কর্বব্য। 


ইংবাজেব পৃথিবীর উপর প্রতৃত্ব। ৬৩ 


কুষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বতদুর সম্ভব দেশীয় ণিণ্পের 
উন্নতির দিকে মন দিতে হইবে। দেশীয় শিপ্প প্রড়ৃত হইন্দে 
ভাহ। দেশ দেশান্তরে পাঠাইয়া বাণিজ্যের বিস্তার কারিতে 
হইবে। যাহা ভারতে হুর্লভ, তাহা বিলাত হইতে আনাও 
এবং বিলাতে যাহ। পাওয়া যায় না, তাহা ভারত হইতে 
পাঠাও । বিলানহী বস্তু ব্যবহার করিয়া একেবারে মোহিত 
হইও না। এ সকল বস্ত্র উপাদানও প্রস্ততপ্রণালীর 
উত্কর্মসাধনবিষয়ে গুরু ইংরাজের নিকটে শিক্ষ। কর। 
ডাই ভারতবাসী। রাজাপ্রজা সম্বন্ধ থাকায় ইংঙললাণ্ডে শিক্ষা 
করিতে গেলে যে শ্রীতি ও সমানুভূতি পাইতে পারিবে, 
অন্যদেশে গেলে সেরূপ সমালুভূতি পাইবার সন্তাবনা কি? 
উংলগ্ডে উংরাজীতে সকল বিষয় শিখান হয় বলিয়! স্ংরাজী 
শিক্ষিত ভারতসন্ভানের নৃতন বিষয় শিক্ষা করা অতি সহজ 
তইয়া উঠে। অন্য দেশে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে, 
সেই দেশীয় ভাষ! শিখিবার জন্য অনেক দিন অতিবাহিত করিয়া 
পরবে উদ্দেশ্য বিষয় শিখিতে হয়। অভিমান ও কলুষভাবের 
সহিত কোন কাধ্য কৰিলে তাহা সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন। তাই 
ব্রত, উপবাস, তপস্যা ও পুজা করিবার পূর্বেব সংযমী হউবাব 
বিধি আছে । সকলের নিজ নিজ অবস্থানুসারে বাবস্থা করা 
উচিত । 

ভারতের "আর্থিক অবস্থার কথা এখন বলি। এদেশে 
প্রতি শিঙ্দীলোকের গড়ে বার্ষিক ৩০২ টাকা ও প্রতি রুষকের 


৬৪ ভারতে ইংরাজ 


২০২ টাকা আয়। সকল দেশের লোকই ভারত অপেক্ষা! ধনী । 
অনেকেই বলেন, যে ভারতের ধনরত্ব দ্বারা ইংলগু পূর্ণ হওয়ায় 
ইংরাজ আজ ধনাঢ্য । যাহার! একথা বলেন জাশন্মান, আই্রিয়া, 
আমেরিকা ও রুষ রাজ্যের অবস্থার প্রতি তাহারা একবার 
দৃপ্তিপাত ক্রুন। ধাহাদের ভারতের সহিত কোন বিশেষ 
ংশ্বব নাই, তীহ্াদের প্রতিলোকের বাধিক আয় প্রতিভারত্- 
সন্তানের বাধিক আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। সাআাজ্যের আয় 
অপেক্ষা বাণিজ্য হইতে ইংরাজের আয় অনেক অধিক ; তাই 
ইংলণ্ড আজ সকল দেশ অপেক্ষা ধনাঢা। সর্ববদ| উত্সাহ- 
সম্পন্ন অধ্যবসায়ী কর্ম্দবীর ইংরাজ লঙ্গমীর চঞ্চল অপবাদটী 
চিরকালের জন্য যেন ক্ষালন করিয়। দিয়াছেন। 

এই সমগ্র পৃথিবীর উপরে কর্ধাবীর ইংরাজের কিরূপ 
আধিপত্য অন্যান্য বৈদেশিক রাজার প্রভূত্বের সহিত তুলন! 
করিয়। দেখিলেই বুঝিতে পার! যাইবে। 


অধিবাসীর সংখ্যা । 
ত্রিটেন ব! ইংরাজরাজ্য ৩৯৮১৪০১১৭৩৪ । 
কান্স ৯৫১৬৩৮১৩৫৫। 
জান্মীণি ৭২১৯৮৩,৯৮৩ ॥ 
রুষিয়া ১৪৩১০১৪১০০৬ | 
আমেরিকার যুক্ত রাজ্য ৮৪,৯০৬/৮৪৬। , 


'জাপাপ ৪৯,৭৯১,৩৯৩। 


ইংরাজের পৃথিবীর উপর প্রতুত্ব। ৬৫ 


জঅধিরৃত ভূমির পরিমাণ সৈম্যবল নৌবল 
(বর্গমাইল ) 

ব্রিটেন ১১৯০৮৩৭৮ ১১০০,৮১৩ ২৫২,৯০৬ 
ফান্স ৪,২৬২১১৩ৎ ৪,৩৫৬১৩ ৩ ১২৪,৯৩৮ 
জান্মীণি ১,২৩১৬,৬৩০ ৩,০০০১০০৩ ১৪৩১৫০ক 
রুষিয়া ৮,৬৬০,৩৯৫ ৪,৬০০১০০০ ১২৫,৩৩৬ 
যুক্তরাজা ৩,৬৯৯,৩১৭ ১৭৫,৫৩৬ ৪৬,০৪৭ 
জাপান ১৬১,১৯৮ ১০০০,০০০ ৮৬,০৮০ 


ইংরাজের অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ প্রায় এক কোটি ২* 
বিশ লক্ষ বর্গ মাইল অর্থাৎ ইংরাজের অন্যান্য অধিকৃত ভূমির 
আয়তন ধরিলে ভারতবর্ষ তাহার আট ভাগের এক ভাগ মাত্র, 
আর আবিষ্কৃত সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বাস্তব্য ভূমির এক পঞ্চ- 
মাংশ । এই সকল স্থানের অধিবাসীর সংখ্য! প্রায় চল্লিশ 
কোটি অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীস্থিত মানবের এক চতুর্থাংশ । এরূপ 
বিশাল রাজ্য এই পৃথিবীর মধ্যে আর কাহার নাই। তথাপি ১১ 
লক্ষ মাত্র সাধারণ সৈন্য দ্বারা ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্য স্থশািত 
হইতেছে । এবং এক আমেরিক! ভিন্ন অন্যান্য দেশীয় রাজার 
সৈন্যবল বুদ্ধিবলশালী ইংরাজের সৈন্যবল অপেক্ষা অনেক 
অধিক। ইহা! দ্বার! ইংরাজের রাজ্যে সর্বত্র শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 
ইহা স্পঙ্টতঃ বুঝা বাইতেছে। নৌবল অন্যান্য দেশীয় রাজার 

অপেক্ষা বেশী ইহা অনান্তির সুচক নহে। কারণ 
পৃর্ধিবীর এক প্রাস্ত হইতে জপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রজারক্ষার 
৫ 


ক্ড৬ "- ভারতে ইংরাজ॥ 


জন্য' 3 বাণিজ্যকার্য্যের সুবিধার জন্ট অনবরত ' সমুদ্রপথে 
গতি বিধির আবশ্যক । পরজ্ত রাজ্যের বিশালতার অনুপাতে 
'নৌবঙ্গ'ও অনেক কম বল! 'যাইতে ' পরে /ভারতবাসী প্রজা 
'সংখ্যার অনুপাতে "ইংরাজের অন্যান্য 'রাঁজ্যে' যদ্দি প্রজ।' বাঁস 
করিত, তাহাহইলে ব্রিটেন প্রজার গংখা! ২০০ শত কোটিরও 
অধিক: হইতে পারিত। কিন্তু অন্যান্য 'দেশে এদেশের ন্যায় 
“অধিবামীর সংখ্যা এত অধিক নহে।' 
' - অন্ঠান্য দেশে অধির্ধাসীর সংখ্যা অপ, আয় বেশী । আর 
খ্রদেশে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, আয় কম ; কাজেই ভিশ্ষুকেৰ 
সখা খুব বেশী । ভাঁয়তসম্তান অধ্যবসায়শুন্য ও অলস, তাই 
অনেকে ভিক্ষোপজীবী ইইয়। পড়িয়াছে ।' জালসা ও ভিক্ষোপ- 
জীখিতাই এদৈশের সকল অনর্থের মূল। ভারতে 8৪ লক্ষের ও 
উপর ভিখারী আছে, এন্ড ভিখারী অন্য কোন দেশে নাই। *% 
এই ৪৪ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ নরনারী স্থুস্থ ও কার্য 
ক্ষম। ভারতে ডিঙ্গা। একটি ব্যবসায় হইয়! ঠাড়াইয়াছে । কোন কোন 
ভিখারীর মৃত্যর পরে সঞ্চিত :অর্থ পাওয়া যায় 1 এই ১৮ লক্ষ 
বলারনারী পরের, স্বন্ধে না চ্রাপিয় যদি উপার্জন কবিত, তাহা হইলে 
প্রত্যেকে গড়ে ৭* আনা উপার্জন করিলেও ভারতে ৮৯ কোটি টাকা 
আয় হইতে পারিত। পক্ষাস্তবে প্রত্যেকের আহারার্থে গড়ে £১* 
পরস! কবিয়া বায় হইলেও গুদেশে বাৎমরিক প্রায় ৫৬ কোটি 
অনর্থক ক্ষ হইতে পাধিত না। রি শে 


ইংবাজেব পৃথিবীব উপব প্রভূত্ব। ৬৭ 


বাণিজ্যে বস্তে-লুঙ্ষণী স্তদর্ধং কৃষিকর্্াণি। 
তদার্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব,. চ॥ 
ভারতের এই মহাবাক্যের প্রথম পাদের প্রকৃতমর্ষ্ম গুহণ 
কবিয়া আজ ইউরোপ এত উন্নত । আব আমরা শেষ পার্ধের 
মর্ম “ভিক্ষায় কিছুই নাই” ইহা ঃজানিয়াও ভিক্ষাবৃনি ত্যাগ 
কবিতে পারি না ॥ যে দেশে “কাজ কর্ম না জোটে, ভিক্ষা 
কবে খাব” এই প্রবাদটী প্রসিদ্ধ, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? 
ভারতসন্তানের অবনতির আর একটি কারণ উত্তরাধিকার- 
সূত্রে কৌলিক সম্পত্তির সমান ভাগ । এ নিয়ম অবশা এখানে 
কত্রিয় রাজাদিগের ঘরে নাই। ইউরোপে জোষ্ঠসন্তানই পৈতৃক 
সম্পত্তি পাইয়া থাকেন। ধনীর অপর সন্তানের পিতৃপ্রদত্ত 
কিছু অর্থ খাটাইয়া অথবা! নিজে শ্রমপুর্ববক উপায় করিয়া 
জীবনযাত্র। নির্বাহ করে। এইরূপে সম্পন্তি অবিভক্ত হও- 
যাতে ইংলগ্ডে মূল সম্পত্তি এদেশের ন্যায় উত্তরোন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত 
ন| হইয়া বাড়িতে থাকে । অপিচ, ধনীর অপর সন্তানের! বিবিধ 
উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়। জোষ্ঠের সমকক্ষতা লাভে চেষ্টা 
করে। এই জন্য শ্েতদ্বীপ €ইউরোপ ) ক্রমশঃ এত ধনাঢ্য 
হইতেছে । অধাবসায়গুণেই "ইংরাজ এত উন্নত, পক্ষা- 
স্তরে ক্রমাগত স্বাভাবিক জ্ালন্তদোষেই ভারতসম্তান আজ 


এত অবনত । 
শীতপ্রধানদেশের অনুকূলভায় কর্্মবীর ইংরাজ যেরূপ 


দুড পরিশ্রমের সহিত বহুক্ষণ কাজ করিতে পারেন, শ্্রীগ্- 


৮ ভাবতে ইংরাজ। 


প্রধান ভারতে আমর! তাদৃশ শ্রম করিতে সম্পূর্ণ অপারক। 
তাই দৈবও এ বিষয়ে ভারতের প্রতি বিমুখ । আঁদমসু মারিতে 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতে সকল জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের 
সংখ্যা অধিক । যে দেশে যে জাতির আধিক্য ও বর্ণগত প্রাধানা, 
ভিক্ষাই তীহাদের প্রধান বৃত্তি ও নিন্দিত পরভাগ্যোপজীবিতাই 
তাহাদের প্রধান অবলম্বন । এই ক্রাঙ্গণজাতির মধ্যে প্রকৃত 
শান্দ্জ্ঞ না হইয়। ধীহার! কেবল গুরুগিরিদ্বারা জীবিকা নির্ববাহ 

করেন, তাহাদের তুল্য পবভাগ্যোপজীবী আর কোথায় ? কষেক 
শতাব্দী অতীত হইল,রাজ। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যও ত্রা্গণ মন্ত্রী দ্বাবা 
যে পরিচালিত হইত ইহা কে না জানেন? যে ব্রাঙ্ষণজাতি 
পুর্বেব রাজ দরবারে প্রধান মন্ত্রীর কার্ধ্য করিতেন, আজ সেই 
প্রতিভাসম্পন্ন ব্রাহ্মণসন্তান ভিক্ষুক ও পরভাগ্যোপজীবী হইয়া 
জীবন ধাবণ করিতেছেন, ইহা! অপেক্ষা এ দেশেব আব অধঃ- 
পতন কি হইতে পারে ? 








বিল্তচঙ্চণ ও ববি উপকার । 


ইংরাজশাসনে পাশ্চাত্য বিদ্যা সর্বত্র প্রসারিত হওয়ায় 
দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে । বিদ্যাবিস্তারবিষয়ে ইংরাজ 
কখনও উদাসীন নহেন। সিপাহীবিদ্রোহের ন্যায় ভীষণ ঘটন। 
কালেও বিদ্যা শিক্ষা! প্রসারিত হইয়াছিল । সেই সময়ে কলি- 
কাতা, বোম্বাই ও মাক্দ্রাজে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হয। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে ভারতে উচ্চ অঙ্গের 
ইংরাজীশিক্ষার আদর ও গৌরব বর্ধিত হইয়াছে । ক্রমে ক্রমে 
প্রতি জেলায় এক একটি গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও প্রধান প্রধান নগরে 
গাভর্ণমেন্ট কলেজ স্থাপিত হওয়ায় শিক্ষাবিষয়ে সাধারণ প্রজার 
বিশেষ উপকার হইয়াছে । অনেকেই সাহিত্য, বিজ্্ভান, গণিত 
প্রভৃতি শান্ত্রে বিশেষ পাগ্ডিত্য লাভ করিতেছেন । গ্রামে গ্রামে 
নিন্গ ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামান্য প্রজাও 
বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হইতে পারিয়াছে। ইংরাজ পাশ্চাত্য 


৬ ভাবতে ইংরাজ। 


জ্ঞানের মাদরের সহিত প্রাচ্য বিদ্যার ও বিশেষ পক্ষপাতী । 
সংস্কৃত, আরৰী ও পারশ্য বিষ্ভার উন্নতির জন্যও গৃভর্ণমেপ্ট 
সাহায্য করিয়া খাকেন। 

পূর্বেবে অনেক গ্রামেই নীচজাতীয় কে অশিক্ষিত অব- 
স্থায় অসভ্য ও বর্ববরভাবে কাল কাটাইত, এই জন্য অনেক 
কুসস্কারের বশবর্তী, ছিল্‌। দন্গণ বহু নরহত্যাদ্বার অর্থ 
সংগ্রহ পুর্ববক “কালী মাতার, পুজা দিয় ' পাপক্ষালনে চেষ্টা 
করিত। “কালী মাতার” সন্তভোষের জন্য সময়ে সময়ে নরবলি 
দেওয়া হইত। স্ত্রীলোকের গঙ্কাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিত। 
ইংরাজের কেবল শাসনপ্রভাবেই যে লোকে এই সকল দ্বৃণিত 
কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা নহে । দেশ মধ্যে সর্বত্র 
স্শিক্ষার বিস্তারেই এই শাসনপ্রণালী স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
আজ কাল;নববলি, সাগরে সন্তাননিক্ষেপ প্রভৃতি নৃশংস কার্ধা 
লোকের মনের মধ্যেও উদিত হয় না । অপিচ, ইংরাজের চেষ্টায় 
সতীদাহ নিবারিত হইয়াছে । পূর্বেব অনেক আত্মীয় লোক মৃত 
স্বামীর চিতাগ্নির মধ্যে তাহার বিধবা পত্বীকে বলপূর্ববক বন্ধন 
করিয়া পোড়াইয়া ফেলিত। পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রভাবে ওরূপ 
কুসংস্কারও এদেশ হইতে একেবারে বিদুরিত হইয়াছে। তবে 
এখনও এদেশে স্বেচ্ছাপূর্ববক সহম্ৃতা সতীর দৃঁীন্ত বিরল নহে। 
স্বামীর মৃত্যুশোকে মুচ্ছিতা হইয়া কেহ কেহ, প্রাণ বিসর্জ্ন- 
পুরব্ধক ভারতের পবিত্র সতীধর্্দ পালন করিতেছেন । 

স্থানে স্থানে বালিকাবিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্্রীলৌকেরও 


বিস্তাচর্জা ৪দরিবিধ-উপৃকার । ৭৯, 


স্শিক্ষালাতের স্থবিধ! হইয়াফে। কয়েকটা (এদেলীয়জীল্লোক, 
ঝিশিবিগ্ভালুয়ের উচ্চ উপাধিও পাইয়াছেন।% 

মেকলের গ্যায় ইংরাজের উদ্দারতায় এদেশের সর্ববন্র ইংরাজী 
শিক্ষার বিস্তার হওয়াত্েই শীশ্চাত্ত্য-আলোকে আজ ভারত 
এত উদ্ভাসিত ও জ্ঞান ও বিজ্জীন' চচ্চায় এত উন্নত" হইয়াছে । 
প্রতিভাশালী লোকে গতর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাতে গিয়। ভাল ভাল 
বিষয় শিখিয়া আস্তেছেন ! স্বনামধন্য বাঙালীর অগ্রণী বৈজ্ঞা 
নিকগুরু ভাঃ জগদ"শ বাবুর নাম কাহার অবিদ্বিত ৪ তরেতের 
শিক্ষিত লোকমাত্রই বিজ্ঞান্নের আলোক পাইতে সমুত্হ্রক.।, 
দেশে বিজ্ঞানের চর্চগ লমধিক হওয়াতে :'বিলাতের ন্যায় কলি- 
কাতায ও রাসায়নিক বিষ্য/প্রভাবে ভাল ভাল ওষধ. প্রস্তত 
হইতেছে ৮ ইংরাজই এদেশে উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র প্রথমে, আল্দিা' 
ছেন এবং তাহার স্বাশ্বীনত৷ প্রদান করিতেও কুষ্ঠিতহুন নাইম এই 
বপ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় কত ভাল ভাল পুস্তক ও পত্রিকা দেশীয় 
ও বিদেশীয় ভাষায় মুদ্রিত হইতেছে । পাশ্চাত্য ভাষার সহিত 
প্রতিযোগিতায় দেশের ভাষা কল দ্বিন দিন পবিপুষ্ট ও; উন্নত 
ক₹ুইতেছে। 

ইংরাজই প্রথমে এদেশে ব্বদেশ্দীয় ভাষায় পত্রিকা গা্গার 
করেন এবং ইংরাজের, সম্পাদকজাতেই প্রগ্রমে শ্রীরামপুর 
হইতে বঙ্গভাষায় মাসিকপত্রিক! বাহির হয়- পাড্রিগণ এদেশে 
ধর্ণ্দ বিষয়ের বন্ততা৷ করিতে ল্লারন্ত করিয়। এদেশের, গিক্ষিত 

'* গোড়া, হিন্দু'্ীলোকের্মধ্য কে অনাপি ততদুব শিক্ষিতঞ্ছন্‌ নাই 


নং ভাবতে ইংবাজ। 


লোকদিগকে অভিনব প্রণালীতে বক্তৃতা করিতে শিক্ষ! দিয়া- 
ছেন। পূর্বে এদেশে গ্বান ও কথকভাত্বারা অনেক সময়ে শিক্ষা 
জ্নেওয়ার রীতি ছিল। 

আজ আমর! ইংরাজের নিকটেই রাজনীতিবিষয়ে চর্চা 
করিতে শিখিয়াছি । স্বাধীন ইংলগ্ডের সমৃদ্ধি সন্গর্শনে পরাধীন 
শিক্ষিত ভারত সন্তানেরও মনে আজ ন্যাধ্য অধিকার পাইবার 
লালসা! বলবতী। স্বাধীনজাতির সংঘর্ষেই আমাদের মনে 
দিন দিন এ লালসা বাড়িয়াছ্চে। এমন কি উচ্চ আকাঙক্ষা 
দমন করাও এক্ষণে দুঃসাধ্য । গুরুর নিকটে বিনয় ও নম্রভাব 
প্রকাশ আমাদের কৌলিক ধর্ম হইলেও ইংরাজ গুরুর নিকটে 
স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ে শিক্ষা করিয়া আমর! সে পুর্বভাব 
বিশ্বৃত হইয়াছি। এক্ষণে এদেশীয় ছাত্রদিগের মনে যাহাতে 
পর্কবভাঘ উদ্দিত হয়, ছাব্রগণ যাহাতে পর্ববব্ড বিনয় ও শিষ্টা- 
চার দ্বার রাজার মন আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা সর্ননাতো- 
ভাবে কর্তব্য । 

পক্ষান্তরে এদেশীয় পত্রিক। সম্পাদক ও বাগ্মীদের ইংরাজের 
অযথা নিন্দা হইতে বিরত থাকা উচিত । শাসনকর্ভাদিগের 
ব্যক্তিগত কার্যো ছুঃখিত বা হতাশ হইয়া শাসন-প্রণালীর 
দোষ প্রদর্শন কর! কি বিজ্ঞের কাধ্য ? উহাতে মন্দ ভিন্ন ভাল 
ফলের আশা কোথায় ? 

কোম্পানির প্রথম শাসনাধিকার হইতে ধরিলে ভারতে 
ইংরাজ শাসন ১৩৬ বশুসর মাত্র হইয়াছে! আর ভারতেশ্বরীর 


বিদ্যাচর্চচ "৪ দ্িবিষ উপকার খন 


সময় হইতে গণনা করিলে ভারতে ইংরাজ রাজা ৫৭ রখলর 
কাল প্রতিষ্ঠিত । এই অল্প কালের মধ্যে আমরা ঘে কত বিষয়ে 
ইংরাজের নিকটে উপকৃত হইয়াছি, সেজন্য সর্ববাস্তঃকরণে 
উংরাজের নিকটে কৃতজ্ঞ থাক কি উচিত নয়? অন্যান্য 
বিষয়ের কথা ত্যাগ করিলেও শাসন ও বিচারপ্রণালীর নিয়ম - 
নুবর্তিতা সন্দর্শনে ইংরাজের প্রতিকলে বলিবার আমাদের 
কিছুই নাই। এ সংসারে শিক্ষা দ্বারা যেমন সভ্যতার বৃদ্ধি হয়, 
অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে লোকে আশা ও আকাঙ্গণর উচ্চসীমায় 
উঠিতে থাকে । এ অবস্থায় এরূপ উচ্চ আশা হওয়া অস্বাভাবিক 
নহে। অতএব স্থশিক্ষিত স্বাধীনইংরাজের সংঘর্ষে আমাদের 
আশাও বাড়িয়া গিয়াছে | আশার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ মধি- 
কার প্রার্থনাও অন্যায় সঙ্গত নয় । কোম্পানির শাসনকালে আমা- 
দের যে অবস্থা ছিল,তাহ! অপেক্ষা! অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়াছে । 
এদেশীয় শিক্ষিত লোক বিলাতে সিভিল সাভিস পরীক্ষায় পায়দর্শা 
হইয়া ম্যাজিষ্্রেট,জজ, কমিশনর ও বোর্ডের মেম্বর পধ্যন্ত হইতে 
পারিয়াছেন। বিলাতে ভারতসভারও সভ্য হইয়াছেন ।% 
পূর্ববাপেক্ষা এদেশীয় লোকে এখন ষে উচ্চপদ পাইতেছেন, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । তবে উচ্চপদের সংখা অল্প বলিয়। 
এখনএত নিরাশ হওয়া উচিত নছে। “সবুরে মেওয়া ফলে”। 
এই ৫০ বশুসর কাল বিশ্বরিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াই এ 
, , * এক্ষণে শ্রীযুক্ত রুষ্গোবিন্দ গুপ্ত ও আর একটি শিক্ষিত মুসলমান 
ভারত সভাব মেম্বর হইয়াছেন'+ 








গীঃ । | কস্তাঁরাতি হাংরাজক্টং 


দেশের €ষপ ভিন্নতি:ছুইছে,আর ৫৬ বশুদর কাল পঁটর ' ষে 
ইহা উপেক্ষা )অগ্লিকতর ;উঙ্গতি “হইতে পাদ্ধিবে। তাহা "সকলের 
অনুষ্কময় । ক্রমে উচ্চ শিকার ন্রোত ঘত্ত প্রবল হইতে থাকিবে, 
ভারত সন্ভানেরাও তত উচ্চপদ পাইতে থাকিবেন। কিন্তু উচ্চ: 
শিক্ষাভিমানী ভারতসন্ভানেরা” ইতিমঞ্চে বদি রাজপুরুষদের 
সহিত বৃথ! বিরাঁদ করেন, তাভা হইলে আমদের 'সকল আশায় 
জলাঞ্জীলি দিতে হইবে । টি 
জাই বঙ্গবাসী ! সুশিক্ষিত সিটি নি পড়িয় ইং 
রাজের ছাত্র হইয়৷ ইংরাজের্প চরিত্র অনুকত্বগে স্বদেশ-প্রেমিক 
হও, স্বজাতি সেবায় মন নিবেশ কর, মাতৃভূমির পুজা কর 
ইহা বড় আনন্দের বিষয়। কিন্তু অন্তরে দন্্যুভাব পোষণ 
করিয়। নিজের উন্নতির পথ কণ্টকাকীর করা কি শিক্ষিতের 
কাজ ? যেকার্যাদ্বারা চরিত্র কলুষিত হুয় সে কার্ধা সর্ববতো- 
ভারে পরিহার । ইংরাজের শাসনকারনা অসন্তুষ্ট হও, ব্িধি- 
সঙ্গত উপায়ে তাহার প্রতিবিধানে যত কর । শিক্ষা ও প্রতিভা 
বলে অল্তিঙ্নর বৈজ্ঞানিক তস্ব আবিষ্কার কন্দিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত" 
দিগের প্রতিযোগী হইতে চেষ্টা কর ।” অভিনৰ উপায়ে কৃষি, 
'শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঃদ্বার জন্মভূমির অবস্থ! উন্নত কর। 
যে কার্যে পাপ আছে ও যাহাতে ইহলোক ও পরলোক উভয় 
লোকেই দণ্ড ভোগ অবধারিত এরূপ পাপ কাধ্য করিতে 
কখনও প্রবৃত্ত 'হইওঃনা। পাঁণীর মন দুর্বল ও নিস্তেজ হয়, 
পাপীর মঙ্গল যুগ যুগাস্তরেও হয় না? অতএব পূর্বব পুরুষের 


বিদ্কারর্চী ও বিবিধ উপকার। ১. 


রাজদ্রোহীর মঙ্গল কোথায় ?' ঘে ইংরাজের হৃশিক্ষা ও 'শাঁসন- 
গুণে আমরা পত্রিকা চালাইতে পিিখিয়াছি, ধক্ততা করিতে 
শিখিয়াছি ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পাইয়াছি, সেই শিক্ষাণ্ডরু 
ইংরাজের প্রতি অন্তরে ও বিরুদ্ধাচরণ করিলে গরমেশখবরের 
নিকটে ৪ কি আমরা দণ্ডিত হইব না? ভাই সকল! 'যদি 
ইচ্ছা হয়,রাঁজ কার্যের সমালোচন| ক'র,তাহাতে কাহারও আপন্তি 
নাই, তবে! সমালোচনাকালে সংযত ও ধীরভাবে বাক্য প্রয়োগ 
করাই কি উচিত 'নয় ? অনর্থক রাজপুরুষের প্রতি কর্কশ বাক্য 
বলিয়া কি ফল ? মুসলমান রাঁজত্ব কালে আমরা এরূপ কি করিতৈ 
পারিতাম ? নিয়মানুবর্তী শাসনপ্রণালীর শুণে ইংরাজ আমা- 
দিগের অনেক দৌষ উপেক্ষ। করিয়। থাকেন। 

ডাকঘরের সুবন্দোবস্ত করিয়া ইংরাজ এদেশের যে কি উপ- 
কার করিয়াছেন তাহা লেখনী দ্বারা গরকাশনীয় নহে। পুর্বের্বও 
ডাকযোগে পত্র যাইত এবং মুসলমান রাজত্বকালে ঘোড়ান্বারা 
ডাক বহন কার্য নির্ববাহিত হইয়া অপেক্গকৃত সুধিধা- হইয়াছিল 
বটে। কিন্ত্র সাধারণ প্রজালোকৈর পত্র পাইবার 'পক্ষে ধিশেষ 
গোলযোগ ঘটিত। ইংরাজের শাসনে আজ গ্রামে গ্রামে ডাক- 
ঘর। দরিদ্র স্্রীলৌকৈরাও এক পয়সার কার্ড লিখিয়৷ দূরবর্তী 
বন্ধুর নিকটে সংবাদ পঠাইতেছে। সর্বত্র রেলপথ প্রসারিত 
'হওয়ায় লোকের গমনাগ্রমনের সুবিধার সহিত ডাকবিভাগের' থে 
'বিশেষ সুবিধা হইয়াছে তাহা বলাবাহুল্য । ” রেলপথ না খাঁঞ্চিলে 


গ৬ ক্াবতে ইংরাজ। 


ডাকের এত স্থুবন্থোৰস্ত হইতে পারিত না। ডাকযোগে মণি- 
অর্ডারে দূরদেশ হইতে টাক কড়ি আসিতেছে । এক ডাক- 
বিভাগের সুৰন্বোবস্তের জন্তই ভারতবাসীর ইংরাজের নিকটে 
চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 

নানাস্থানে রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় দেশ দেশান্তর হইতে 
প্রয়োজনীয় দ্রবা সকল আনাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 
পূর্বে খাল বৰ! নদী দিয়া নৌকাযোগে মালপত্র পাঠাইতে বনু 
বিলম্ব হইত। রাজপথ দিয়া গোশকটযোগে পাঠাইলেও বিলম্ব 
অনিবাধা । জল ও স্থল পথে দস্থ্যভয় ছিল। স্থতরাং বাণি- 
জোর বিশেষ অন্থুবিধা হইত। রেলপথ প্রস্তত হওয়াতে সে 
সকল অন্থুবিধ৷ দূর হইয়াছে । এক মাসের দূরবর্তী স্থান হইতে 
দ্রব্য সকল এক দিনে আসিয়া পৌহুছিতেছে। রেলপথ দ্বারা 
এদেশে বাণিজ্যের পূর্ববাপেক্ষা যে বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে তাহা 
কে না স্বীকার করিবে ? 

বৈজ্ঞানিক ইংরাজের প্রতিভাবলে এদেশে টেলিগ্রাফ 
স্থাপিত হওয়ায় অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে । ছুই ঘণ্টার 
মধ্যে ইংলগ্ডের সংবাদ এখানে আসিতেছে । টেলিগ্রাফ দ্বারা 
ভারত গভর্ণমেপ্ট অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সেক্রেটারী অফ 
ফ্টেটের সহিত পরামর্শ করিয়। সম্পাদন করেন। রাজকার্য্ের 
স্থৃবিধার সহিত প্রজারাও যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে কে ন। 
বলিবে ? কখন কেহ বৈদেশিক বন্ধুর জন্য উদ্দিগ্ন হইলে 
তত্ক্ষণাু নিমিষের মধ্যে ঘরে বসিয়া তাহার সংবাদ পাইিতেছেন | 


বিদ্যাচর্চা ও বিবিধ উপকার । পণ 


টেলিগ্রাফেক দ্বার! দূরদেশের সংবাদ জানিতে পারায় বণিক্দিগেরও 
ব্যবসায়কাধ্যে বিশেষ স্তুবিধা হইয়াছে । 

পর্তকার্ধ্যের স্রীবৃদ্ধি সাধনে ও ইংরাজ গভর্ণমেন্ট উদাসীন 
নহেন। স্থানে স্থানে কূপ, জলাশয় ও খাল খনন করাইয়া 
দিয়াছেন। তবে এই বিশাল ভারতভূমির উর্বরতা সম্পাদন 
পক্ষে এবং বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়। শশ্য বৃদ্ধি করিতে গেলে জলাশয় 
খালের সংখা! যে আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন তাহা পূর্ব পরিচ্ছেদে 
বলিয়াছি । 

সদাশয় লর্ড রিপণ এদেশীয়দিগের উপরে আত্মশাসনের 
ভার অর্পণ করাতে নান! স্থানে মিউনিসিপা'লিটী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্যগণ গ্রামসমূহের কর 
আদায় পুববক রাস্তা ঘাটের উন্নতি করিতেছেন। পয়ঃগ্রণালীর 
সংস্কার করিয়া গ্রামের স্বাস্থা রক্ষা করিতেও তীহারা উদাসীন 
নহেন। অনেক গ্রামেই বিশুদ্ধ কলের জলও ব্যবহৃত হইতেছে । 
ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা,বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরের সুন্দর 
সুন্দৰ অদ্রালিকাও অন্যান্য বাহা সৌন্দর্য্য দেখিলে কে না বিমোহিত 
হয়? ডিখ্রীক্ট বোর্ডের মেন্বর দিগের উপরও জেলার অনেক 
কার্ধ্যভার অর্পিত থাকায় দেশীয় লোকে অনেক কাধ্য নিজেরা 
পরিচালন! করিতেছেন । 

নগরে নগরে ডাক্তারখান! স্থাপিত হওয়ায়, দরিদ্র লোকে 
“বিনা বায়ে চিকিৎসিত হইয়া ছুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্তি পাই- 
তেছে। ইংরাজের রাজ্যে বহুকাল হইতে আলম্যে মৃত এই 


বাজ । 


দেশীয় লোন্তকরা সকল র্িঙ্লয়েই যেন. অভিনব জীবন পাইয়৷ কাঁধ্য 
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করিতে অগ্রসর হইনোছে । সকলেরই মন যেন অ 
আশা ও আক্রারগর পূর্ণ হইয়াছে । 


শান্তিময় রাজ্যের ইহা) 


সপেক্ষা ক্র কি সুলক্ষণ হইতে পাবে ? 
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দশম পরিচ্ছেদ । 


উপসংক্াণব। 


ফোন ভারত্ববাসী স্ুলেখক বলিয়াছেন, “পরবশ্যতা ছুঃখের 
কাবণ হইলেও মূর্খেৰ প্রভু হওয়া অপেক্ষা পণ্ডিতের দাসত্ব করা 
ভাল, ইংবাজবাজন্বে আমবা এই প্রবাদের সত্যতা পদে পর্নে 
অনুভব কবিতেছি । ভারত বু শতাব্দী হইতে পরাধীন হইয়া 
আছে। কিন্তু বর্তমান পরাধীনতা আমাদিগের প্লঁঘনীয় । 
বৈদেশিক ইংরাজ বন্ছ গুণে গুনবান্‌ ও সভাজ্গাক্ষিদিগেব শীর্ষ- 
স্থানীয। ভারতবাসীদিগের বর্তমান 'মবন্থায় ক সকল সদ্‌গুণ 
শিক্ষ। করা আবশ্যক, ইংরাজের সে সকল গুণ যথেষ্ট আছে । 
স্থতরাং ইংরাজের সাহচর্যো ভাবতষাঙ্গী যে এক দিকে বিশের 
লাভবান. হইতেছে, তাহাতে সঙ্ষেছ নাই 1” 
সর্গীয় সুগরসিদ্ধ মহলের , গোবিলা রানাডে বলিয়াছেন যে 
“রাজের, সংস্পর্শে হাছান ভারভসম্তান সদয়োপযোগী স্তন, 
বিজ্ঞান, চরিত্র ও?গাড়ীয় অভুরদয়ের অনুকূল সদগ্গরসনুহ 


৮৭ ভাৰতে ইংরাজ। 


লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশোই ভগবান্‌ এই উভয় জাতির 
অপূর্ণ সংযোগ সাধন করিয়াছেন। ফলতঃ ভারত্বাসী যতদ্দিন 
পরাধীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইবে, তত দিন যেন তাহা- 
দিগকে ইংরাজের অধীন হুইয়াই থাকিতে হয় ।” 

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রিফরম্‌ বিলের আলোচনার সময়ে মহামতি 
উদ্দারহৃদয় মেকলে কি বলিয়াছিলেন পাঠকগণ একবার তাহা 
অবহিত মনে পাঠ করুন। 

“আমরা ( ইংরাজেরা ) যদি মানব সমাজের অংশবিশেষকে 
আমাদিগের সভ্যতা ও স্বাধীনতার সমান অধিকার প্রদানে কুহ্ঠিত 
হই, তাহ! হইলে অকারণে আমরা সভ্যতা ও স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছি । তারতসন্তানদিগকে চিরকাল ভূতোর ন্যায় আজ্ঞা- 
ধীন রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন রাখ। 
কি আমাদিগের উচিত ? অথব। আমর! তাহাদিগকে জ্ঞানালোক 
প্রদান করিব, কিন্ত্ত জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মনে উচ্চা- 
ভিলাষ উদ্দীপ্ত হইতে দিব না ইহাই কি আমাদের অভিপ্রায় ? 
ফিংবা উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইলেও ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাহার 
পূরণ করিব না ইহাই কি আমাদিগের আস্তরিক ইচ্ছা ? কে 
এই সকল প্রশ্সের উত্তরে গ্থ্যা' বলিতে পারেন ? 

... আমার কিন্তু এবিষয়ে কোনই "আশঙ্কা হয় না। আমা- 
দিগের সরল কর্তব্পথ পুরোভোগে প্রসারিত বহিয়াছে 
প্রই পথই প্রশস্ত । হয়ত আমাদিগের প্রধর্তিত শিক্ষাঙ্দানগন্ধা- 
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তিন লে কালক্রমে ভারতবাসী সাধারণ লোকের চিত্র এরূপ 
বিকাশ ঘটিবে যে, এই শাসনপদন্ধতিতে তাহারা আর অন্ত 
থাকিবে না। তবিস্ততে হয়ত তাহার! পূর্ণভাবে ইউরোপী় 
শাসনপ্রণালীর প্রবর্তৃনই প্রার্থনা করিতে পারে। এরূপ দিন 
কখনও উপস্থিত হইবে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি 
কখনও একপ সময়ের আগমনে বাধ! প্রদান করিব না। যে 
দিন সত্য সত্য ভারতে সেই অবস্থা আসিবে, ইংলগ্ের ইতিহাসে 
সেই দিন সর্ববাপেক্ষ। গৌরবজনক বলিয়। কীর্তিত হইবে । বাস্ত- 
বিক আমরাই জন্পূর্ণভাবে সেই গৌরবের অধিকারী হইব 1” 

এই মহীয়সী বাণী উদারহৃধয় তেজন্নী ইংবাজ ভিন্ন আর 
»কে বলিতে পারেন ? এক্ষণে সেই মেকলের বাণী ভরিষ্দবাপীর 
হ্যায় হইয়াছে । ইংরাজ কর্তৃক শিক্ষিত ভারতবাসীর আশ। ও 
আকাঙক্ ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতেছে । পূর্ব্বের চ্যায় আর 
কেহই অল্পেতে সন্তষ্ট হইতে পারেন না । 

স্বর্গীয় ভক্তিভাজন ভূদেববাবু বলিতেন যে “্রাক্কের 
মধ্ধ্যে কেহ কেহ দেবতাবাপক্স ও কেহ কেহ অস্থরড়ারাপন্র. 
আছেন” । বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণ সত্য। প্রাকৃতিক নি্নমানু- 
সারে সর্বত্র সকললোকের চিত্রে সাত্বিক রাজগিক ও তাষস- 
ভাবের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় । যাঁছার চরিত্রে উদারতা, সত্য- 
নিষ্ঠ গরার্থপরত। নাজত্যাগ প্রভৃতি সাদ্বিক্ভাবের আঁকা, 
তিনি, (দ্য | ছার চরিত্রে. অধ্যবসায়, অনীলম্থ, একা 
'কুতি রাজেযিক। কাবের' আধিক্য) তিদি "দানব /' আর বীহার 
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চরিত্রে সঙ্ীর্ঘনা, ব্যক্তিগত দ্বেব ও হিংসা ও একগামিত। প্রভৃতি 
তামসভাব প্রধান, তিনি অন্থুর ব৷ রাক্ষস । সকল দেশীয়দিগের 
মধ্যে এরূপ ভাল ও মন্দ লোকের অভার নাই। 

এক্ষণে আমর! ইংরাজের নিকটে কিছু শিক্ষিত হইয়া উচ্চ 
পদসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত উচ্চতর পদ পাইবার জন্য অভিযোগ 
করিতেছি । কিন্তু ৭০ বতসর পূর্বেবে উদার ইংরাজ মেকলে 
আমাদিগের স্ৃবিধার জন্য পার্লিয়ামেন্ট সভায় কি না করিয়া- 
ছিলেন? তাহার উদারনীতিষ্স বলে আজ ভারতবাসী পাশ্চাত্য- 
শিক্ষান্বার অভিনব আলোক পাইয়াছে। যে ইংরাজ বিনা 
অনুরোধে স্বতঃপ্রবৃস্ত হইয়। ভারতের ভাবী মঙ্গলের জন্য ওরূপ 
উদ্দারত৷ দেখাইতে পারিয়াছেন, সে রূপ সান্বিকভাবাপন্ন 
দেবস্থানীয় ইংরাজ যে স্বতঃপ্রবুন্ত হইয়া আমাদের দেশের 
মঙ্গলবিধানে চেষ্টা করিবেন না কে বলিতে পারে ? সেক্রেটারী 
অফ্‌ ফট ও ভারতের অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীর মনে এরূপ উদার 
ভাবৈর আবির্ভাব হওয়। অসম্ভব নয়। কিন্ত্ব উচ্চশিক্ষার অভি- 
মানে আমর! দেবসন্তান হইয়৷ বিষ, রূপী রাজার প্রতি যদি অস্থর- 
ভাব প্রকাশ করি, তাহ হইলে আমাদের আশা কিরূপে সফল 
হইতে পারে ? 

এ বিষয়ে আমার একজন স্তববিজ্ঞ বন্ধু বলেন যে, 
“ইংরাজ যদি ইচ্ছাপূর্বক আমাদিগকে উচ্চতম কার্য্ও প্রদান 
করেন, আমাদের তাহাতে বিশেষ আস্থা নাই। গ্রার্পন| ও অভি- 
যোগ দ্বারা চেষ্টীপূর্ববক আমর! যাহা পাইব, তাহাতেই আমাদের 
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অধিকতর তৃপ্তি” । এ কথাটা অতিরিক্ত আত্মাভিমানপ্রসূত 
ও নিতান্ত তমোগুণের বিকাশক বলিয়া আমার মনে ভাল 
লাগে নাই। শিক্ষিত পরাজিত জাতির উচ্চ আকাঙক্ষণ স্বাভাবিক 
হইলেও জেতার সহিত সমান অভিমানী হওয়া ম্কায় সঙ্গত নছে। 
সেরূপ দুরভিমানের ফলে আমাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গল ব্যাহত 
হইতে পারে । আমর! প্রাপ্য অংশ সকল বিনয়পুর্ববক রাজাকে 
জানাইতে কখন বিরত থাকিব না। কিন্তু কোন কারণে তাহা 
না পাইলেও মনকে কলুষিত হইতে দিব না। এইরূপ প্রার্থনার 
সহিত নম্রতা ও সহিষুঠত। থাকিলে বর্তমান ইংরাজগণও যে 
সময়ে সাত্বিকভাবে প্রণোদিত হইয়া আমাদের আশানুরূপ 
প্রার্থন৷ পুরণ করিবেন না কে বলিতে পারে ? এখনও মেকলের 
ন্যায় উদার ইংরাজের অভাব হয় নাই । 

দাদ। ভাই নৌরজী তাহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতবাসীকে 
লক্ষা করিয়। উপদেশ দিয়াছেন, 

"আমি সকলকে আমার এই মিনতি জানাইতেছি যে, সর্বব 
প্রকার অতাচার পরিহার করিতে হইবে । আমাদের অভি- 
যোগের সংখ্য। অনেক ও এঁ সকল স্যায় সঙ্গত ৷ অবিরাম উদ্ভম, 
আত্মবিসর্জজন, শাস্তভাব, ধীর্তা ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রকৃত 
রাজনীতিসংস্কার-সংগ্রামকে অব্যাহত রাখ। ভয় ও স্তুতি এই 
ছুটী পরিত্যাগ পূর্ধবক ব্রিটিশজাতির বিবেক ও শ্যায়বুদ্ধির 
নিকটে সুক্ারের জন্য অনুরোধ কর” এই কথ! প্রসঙ্গে 
সঞ্জীবনী সম্পাদ্রক বলিয়াছেন,--“রাজা বা প্র্জ। কেহই অত্যা- 


৮৪ তারতে ইংরাজ। 


চার দ্বারা জয়লাভ করিতে পারেন না। ইংরাজপ্রজাদ্দিগকে 
রাজা প্রথম চার্লসের মুণ্ড কাটিয়া দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে কি ঘোর 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল । প্রজাদিগের স্বাধীনতা একেবারেই 
ছিল না। ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে “অত্যাচার দ্বারা কেহ কখন 
জয়লাভ করিতে পারে না” সুতরাং কোন বাঙ্গালি অত্যাচারকে: 
জাতীয় উন্নতির সহায় বলিয়া মনে করিতে পারেন না । ধীরতা, 
সহিষুতা, আত্মত্যাগ ব্যতীত কখনও কোন জাতি বড় হইতে 
পারে না। ইংরাজের শ্যায়বুদ্ধিকে জাঞ্ত করাই ভারতবাসীর 
এক প্রধান লক্ষ্য । যে দিন সেই ন্যায়বুদ্ধি জাগিবে, সে দিন 
ইংরাজ ও ভারতবাসী পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন 
করিবে ।” 

দাদাভাই ও সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশ সময়োপযোগী । 
এদেশীয় লোকে সময়ে এরূপ সছপদেশ পাইলে, কুপথে পরি- 
চালিত হইয়। বৃথা কষ্ট পাইত না! এবং আমাদিগেরও কষ্টের 
কারণ হইত না। অতএব ভাই বঙ্গবাসী ! যদি রাজার নিকটে 
কাধ্য লইতে ইচ্ছা কর,ধীর ও প্রশাস্তভাবে কার্য কর । নাবালক- 
দিগকে রাজনীতি রঙ্গমঞ্চে আর নাচাইও না । তাহার পরিণাম 
বিষময়। এ বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য । 

যে ইংরাজের স্ুশাসনগুণে ভারতসম্তান আজ পাশ্চাত্য 
জ্ঞানালোকে নবজীবন লাভ করিয়াছে, কালে তাহাদের স্বভাবিক 
কৃপায় সকল বিষয়েই যে সুবিধা, ভোগ হইতে পারে বিচিজ্র 
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কি? উন্নতি লাভ করিতে গেলে বিনয়, ন্রতা ও সহিষু- 
তার প্রয়োজন। এই এক শতাবদীমাত্র ইংরাজ-অধিকারে 
এদেশের উপকার ও অপকারের মাত্রার সহিত মুসলমানদিগের 
৭০০ বগসর কাল রাজত্বের মধ্যে এদেশে উপকার ও অপকারের 
মাত্রা তুলনা করিয়া দেখিলে কে ইংরাজের শাসনপদ্ধতির 
প্রশংসা না করিয়! থাকিতে পারেন ? অনেক মুসলমান শাসন- 
কর্তার বিধন্মীর প্রতি বিদ্বেষ স্বাভাবিক ছিল। পূর্বে মুসলমান 
শাসনকর্তাদিগের মধ্যে এক আক্বর ব্যতীত বর্তমান কাবুলের 
আমীরের ন্যায় কেহই দেবভাবাপন্ন ছিলেন না । বিলাসিতা ও 
ইক্দ্িয়পরায়ণতাদোষে অনেক মুসলমান শাসনকর্তা প্রজাদিগের 
বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইতেন। 

বাঙ্গালির গৌরব রবি প্রতিভাশালী রমেশবাবু বলেন যে, 
“বিজাতীয় বৈদেশিক শাসকের হস্তে বিজিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণ 
রূপে অক্ষ্ণ করিতে পারে, অন্যাপি এরূপ উপায় উত্ভাবিত 
হয় নাই। তবে এই অনিষ্ট নিবারণের একটি মাত্র উপায় 
বিজিত জাতির হস্তে দেশের আংশিক শাসনভার সমর্পণকরা । 
ইহাতে জেত। ও বিজিত উভয় জাতিরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত 
হইতে পারে ।” 

রমেশ বাবুর বাক্যটা সুত্রের ন্যায় গন্তীর। এদেশীয় উচ্চ 
শিক্ষিতদিগের উপরে দেশের আংশিক শাসনভার সমর্পণ 
করিলে খ্নুশের কতদূর মল সাধিত হইবে বলা স্হজ নে! 
কারণ দেখা গিয়াছে .কেছ.কেহ গুণানুসারে উচ্চতম পদ পাইয়াও 
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স্বাধীন ইংরাজের ন্যায় স্থচারুরূপে কাধ্য পরিচালনা করিতে না 
পারায় দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন নাই। 
রমেশবাবুর মতে কার্য হইতে পারিলে এদেশে অনেক উচ্চ রাজ 

কন্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে বটে ; কিন্তু চাকরীর অর্থে 
দেশ কখন কি ধনাঢ্য হইতে পারিয়াছে ? কৃষিপ্রধান দেশের 
প্রকৃত উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে গভণমেণ্টের মুখপানে অন 

বরত চাকরীব জন্য তাকাইয়া ফল কি? আমাদের সর্বাগ্রে 
প্রাণপণে বিদ্যাশিক্ষা করা বিধেয় । চাকরীই বিদ্তাশিক্ষার চরম 
লক্ষ্য রাখা উচিত নহে। যোগ্যতানুসারে গভর্ণমেণ্টের উচ্চ 
কাধ্যে বদি কোন দেশীয়ব্যক্তি নিযুক্ত হন ভাল, তাহাব জনা 
ব্স্ত হইবার আবশাক নাই। সকলেরই স্বপ্রধানভাবে কাধা 
করিতে অভ্যাস করা উচিত। শিবপুর বা পুষাতে কুষিতত্ব তাল 

রূপে শিক্ষাপূর্ববক জন সাধারণের নিকটে বক্তৃতার! সেই বিদ্যা 
প্রসারিত করিয়া! এদেশে সকল প্রকার কৃষির যাহাতে উন্নতি 
হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়! কর্তৃব্য। কৃষির উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের অভ্যুদয়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর! 
আবশ্যক । শিক্ষিত ছু-চারিজনকে উচ্চতম কাধ্যে নিযুক্ত কর! 
অপেক্ষা এদেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গভর্ণ- 
মেণ্ট যদি প্রভূত সাহায্য করেন, দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইতে 
পারে। কারণ দেশের অধিকাংশ লোক যখন ক্লুষিজীবী ও 
দরিদ্র, তখন সাধারণ প্রজার উন্নতি না হইলে দেশেরু, অভ্যুদয় 
কিরূপে হইতে পারে ? 


উপসং ৮৭ 


এই অধগুবঙ্গদেশে শতকরা ১৫ জন লেখাপড়া জানে । 
গ্রামে গ্রামে বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, গভর্ণমেণ্ট বিষ্তা- 
শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, লোকে অন্ন- 
চিন্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া মনের চাষ অপেক্ষা জমির চাষেই 
বাস্ত। স্বতরাং পড়িবার বা পড়াইবার বিষয় মনেই করিতে 
পারে না। বিশেষতঃ এদেশের অধিকাংশ দরিদ্রলোকে সামান্য 
বিদ্যা শিখিয়াই চাকরীর জন্য লালায়িত। সেরূপ শিক্ষায় 
ফল কি ? বরং তাহা দ্বারা দেশের অধিকতর অমঙ্গল সাধিত 
হইতেছে । সেই জন্য যাতারা লেখাপড়া শিখিতে তত ইচ্ছুক 
নহে, তাহাদিগকে মুখে মুখে রুষি ও শিল্পবিষয়ে যখাযণ উপদেশ 
দেওয়। উচিত। তবে যদি কোন সুশিক্ষিত ভারতসন্তান উচ্চ 
রাজকার্ধো নিযুক্ত হইয়া গভর্ণমেপ্টের নিকটে পদোচিত গৌরব 
ও নমতার সহিত নিজের স্বাধীন মন্তব্য খ্যাপনপূর্ববক দেশের 
প্রকৃত অভয় করিতে চেষ্ট। করেন, সেরূপ কৃতী পুরুষের 
ঢাকরি স্বীকার করা শ্লাঘনীয়। ক্রমে শিক্ষিতের সংখ্যার বৃদ্ধির 
সহিত বিশ্বন্তভাবে কাধ্য করিয়া গতর্ণমেণ্টের প্রীতি উৎপাদন 
করিতে গারিলে, অচিরকালের মধ্যে ভারতবাসী অনেক উচ্চ কর্ম 
পাইতে পার্লিবেন, এরূপ আশা করিতে পারা যায়। সত্যনিষ্ঠা, 
স্াধ্যভা ধিত্তা, সময়ানুবন্তিতা, (19708021107) কর্তব্যপরায়ণতা 
রস্ৃতি গুণে কর্ম্রবীর ইংরাজ যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, এদেশের 
টি অর্থপৃন্তৎ অতিরগ্রিত চাট্বাক্যে সেরূপ সন্ত ছুন না। 
প্রত্যন্ত তোযামোদকারীর প্রতি অন্তরে বিরক্ত হইয়া থাকেন। 
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রাজ! ও প্রজার ঘনিষ্ঠভাব অপেক্ষ। দুরত্ব অনেক মঙ্গলজনক। 
দূরত্বে দেবভাব ও নৈকট্য পশুষ্ভাব প্রকাশিত হইয়৷ পড়ে। 
এই জন্য ১৯০০ শতাব্দীর প্রারস্তে লক্করদিগের ইংলগ্ডে গমন 
প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল। বস্তৃতঃ ইংলগ্ডের অবস্থা পর্বেব এরূপ ছিল 
না। ইংলগু পুর্বেব বর্বরতা ও কঠোরতার আবাসভূমি ছিল। 
ইংলগ্ডের পূর্বব ইতিহাস পাঠ করিলেই সকলেই এই কথা 
প্রতাক্ষ করিতে পারেন। প্রথম জেমস্‌ বা প্রথম চার্লসের রাজত্ব 
বিবরণীর সহিত বর্তমান রাজার রাজত্ব বিবরণী যদি কেহ তুলনা! 
করেন, একের আন্ুুরিকভাব পক্ষান্তরে অপরের দেবভাব তাহাকে 
সকল বিষয়েই স্বীকার করিতে হইবে । কালের মাহাত্মো 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ আজ সভ্যতম ও শিক্ষিত- 
দিগের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন । তাই আজ ইংরাজের শাসনে 
ভারতের অবস্থা এত শীঘ্র পরিবর্তিত হইয়াছে । ইংরাজশাসনে 
ভারত আজ যে উপকার পাইয়াছে, কালের সহায়তায় বিজ্ঞানের 
অভ্যুদয়ে ইংরাজ তাহা করিতে পারিয়াছেন। ভারতেশ্বরী 
ভিক্টোরিয়া বা ভারতেশ্বর সপ্তম এডোগার্ডের সময়ে ভারতসম্তান 
যেরূপ উপকার পাইয়াছে, ইংলগ্ডের ভূতপুর্বধ রাজা জেম্সএর 
অধিকারে সে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিত কলি? সময়ের 
সদ্ব্যবহার ও অসাধারণ অধ্যবসায়গুণেই ইংরাজ আজ এত 
উন্নত। সুতরাং ভারত ও কেন না৷ লেই উন্নত সভ্যজাতির সংসর্গে 
ইংলগ্ডের মত অচিরকালের মধ্যেই শ্রীসম্পন্ন হইতে পাক্সিবে ? 
এ।জগতে বিজ্ঞানই-বুগাস্তর আনিয়াছে । পূর্বে খষিরা 'যোগ- 
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বলে যে সকল সম্পাদন “করিতেন; এখন বিজ্ঞানবলে প্রায় সেই 
সকল কাধ্য সম্পাদিত হইতেছে । োগবল অদৃষ্ট,'বিজ্ঞান বল 
দ্বক্ট। তাই অনেকেই আজ দৃষ্টবলের.পক্ষপাতী। 

ভারতবাসীর শিক্ষা এখনও অপূর্ণ অবস্থায় আছে। বিস্তা 
শিখিলেই শিক্ষা পূর্ণ হয় না । শিক্ষিত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র 
বুঝিয়া যিনি শিক্ষার সফল প্রয়োগ করিতে জানেন, তাহার 
শিক্ষা পূর্ণ। গত বৎসরে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিনির্ব্বা- 
চনে গোলযোগ দেখিরা ভারতে শিক্ষার পূর্ণতা কে স্বীকার 
করিতে পারে £ 

উংরাজের অধিকারে আজ কাল ভারতবর্ম যেরূপ শাস্তিময়, 
* উত্তরোত্তর এই শাস্তি বদ্ধিত করিতে গেলে রাজ৷ ও প্রজ। 
উভয়েরই ধীর ও প্রশান্তভাবে কার্য করা কর্তব্য। ইংরাজের 
ভারতবাসীর প্রতি যেরূপ বাুসল্য, ভারত সন্ভতানেরও ইংরাজের 
প্রতি সেইরূপ ভক্তি করা কর্তব্য । বাক্তিগত স্বার্থের ব্যাঘাতে 
বা ব্যক্তিগত শাসনের দোষে প্রজার্দিগের রাজার প্রতি ক্রোধ 
প্রকাশপূর্ববক কর্কশ বাকা বলা বিধেয় নহে। পক্ষান্তরে 
রাজার ও প্রজাদিগের ন্যাধ্য আবদার রক্ষা! বিষয়ে যথাসম্ভব 
যত্ব করা উচিত। বিজিত ও বিজেতৃভাব, দেশীয় ও বৈদেশিক 
ভাব পরস্পর ভিন্ন হইলেও শিক্ষার গৌরব স্মরণ করিয়! শিক্ষিত 
প্রজার . প্রতি অন্তরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর! রাজার যেরূপ গছিত, 
নিয়স্তা দিক্পাল-শক্তিসম্পন্ন রাজার প্রতি ও প্রজার সেই 
রূপ কিঞিৎ' নশ্বর স্বার্থের 'জন্য  অশ্রদ্ধার : সহিত অবিনয় 
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ও ওদ্ধতা প্রকাশেও মহাপাপ । রাজকার্যসমালে।চনাকালে 
সম্পাদকদিগেরও সংযত ভাবে লেখনী ারিচালন৷ করা কর্ৃবা । 
দেশের অভাব মভিষোগ লিখিতে গিয়া! রাজপুরুষের প্রতি 
অনর্থক কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা অবৈধ । ভারত ও ইংলগ্ডের 
স্গার্থ যখন পরস্পরের সহিত জড়িত, তখন এই উভয় জাতির 
মনে পরস্পরের প্রতি যত প্রীতি বাঁড়িবে, ততই উভয়ের মঙ্গল 
স্বনিশ্চিত। এইরূপ বিজেতা ও বিজিতজাতির পরস্পর মিলনে 
জেতা যখন বুঝিতে পারিবেন, বিজিতজাতির মঙ্গলেই জেতার 
মঙ্গল, বিজিত জাতিব দেশ উন্নত হইলেই জেতার দেশের 
উন্নতি, তখন এক পাশ্চাতাশিক্ষাসৃত্রে বদ্ধ হইয়া এই ছুই জাতি 
এক হইয়া এক মত কাধ্য করিতে পারিবেন। সান্বিক উদা 

রতার তেজে মনের কলুষভাব বিদ্ুরিত হইয়া যাইবে । শিক্ষিত 
দিগের বিবেকপুণ সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অচিরেই এদেশে সেই 
পবিত্র সতাযুগকে আনয়ন করিয়া দিবে আশা করিতে পারা বার। 
বিজিত ৪ বিজেতাজাতির মনের মিল করিতে গেলে, আপাতত; 
পরস্পরকে কিছু স্বার্থ তাগ করিতে হইবে । এইরূপে অরু- 
ত্রিম ভক্তি ও প্রীতিসূত্রে রিজিত ও বিজেতৃজাতির পরস্পরের 
প্রতি প্রীতি সন্বদ্ধিত হইলে, বৈদেশিক ইংরাজ তখন নিজ 
দেশের মত ভারতের মঙ্গলের জন্য ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া 
সকল ভারতবাসীর হৃদয় রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন ইহা 
অনেকের বিশ্বাস। ইংলগ্ডের ম্যায় অল্ল স্থানের শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতিতে যখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রভূত লাভ হইতেছে, তখন 


উপসংহার ' ৯১, 


এই বিশাল ভারতভূমির কৃষি, শিপ্প ও বাণিজোর উন্নতিতে 
দেশ ধনাঢ্য হইলে মঙ্গলের অংশীদার রাজ। ব্যতিরেকে আর 
কে হইতে পারেন? এইরূপ করিলে ইংরাজের জাতীয় গৌরব 
যে অক্ষুণ্ন থাকিবে, তাহা অনেক মনীষী ইংরাজ ও অস্বীকার 
করেন না। শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী চিরকালই রাজভক্ত। 
অন্তরের মধ্যে রাজাকে দিকৃপাল ব৷ বিষু্র ন্যায় বরাবর ভক্তি 
প্রদর্শন করিয়! আসিতেছে । আকালিক ক্ষুদ্র তরলমেঘের 
অস্পষ্ট গর্জনে সমুদয় পরাধীন দেশবাসীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ 
কর! প্রভুর কর্তব্য নে ইহা ইংরাজের অবিদিত নাই । এদেশে 
রুষি ও শিল্পের উন্নতি এবং ছুর্ভিক্ষের গতীকারের জনা পূর্বের 
জামর! যে সকল বিষয় বলিয়াছি, প্রতিভাশালী উংরাজ 'প্রাজা- 
দিগের প্ররুত অভাব বুঝিয়া ইতিমধোই অনেকস্থানে সে সকল 
বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং প্রতিনিয়তই প্রজাদিগের 
স্থখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধিবিষয়ে যেরূপচেষ্ট। করিতেছেন, অচিরকাল 
মধ্যে আমাদের দেশের আভান্তরীণ অভ্যুদয় অবশ্যস্তাবী। 
এক্ষণে পরমপিতা কুপাময় পরমেশখ্বরের নিকটে আমর কায়- 
মনোবাক্যে প্রার্থনা! করি, তাহার কুপায় এই ভারতবর্ষ চিরকাল 
যেন শাস্তিময় থাকে, এবং ষুগ যুগান্তর আমরা যেন এই ন্যায় 
বান্‌ ইংরাজের রাজো স্থখ সম্বদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া স্ব্গাদদপি 
গরীয়সী জননী জন্মভূমিকে এক এঁক্যে পূজা! করিতে পারি। 
আর ইংরাজও যেন মন হুইতে কলুষভাব পরিবর্জ্জনপূর্ববক 
গুরুর মত অকৃত্রিমভাবে আমাদিগের প্রতি চিরকাল স্নেহ করেন, 


৯২ ভাবতে ইংবাজ। 


আমবাও সেই মত তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে কখন 


বিমুখ ন| হই । 

জগদীশ্বর আমাদিগের ভক্তি ভাজন সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড 
ও বর্তমান বড়লট ও ছোটল৷ট বাহাছ্ুরদিগকে তাহাদিগের 
স্বজন ও সহকাবীদিগেব সহিত স্থুস্থ ও দীর্ঘজীবী করুন, ইহা 


আন্তবিক প্রার্থনা ৷ 





